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বাইবেল-এর গল্প 


[ জগতের অন্যতম ধর্মগ্স্থ বাইবেল পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রিত 
₹ই। দি হোলি বাইবেলের রচদ্দিতা প্রধাণত তিনজন, ম্যাথিউ,--মার্ক এবং 
লিউক। ৫৭ বা ৫৮ খুষ্টাব্দে এর প্রথম রচন প্রকাশিত হয়। বাইবেলের মধ বহু 
কাহিনী আছে। তাঁরই একটি কাহিনী পরিবেশিত হ'ল। ] 


॥ এক | 


সততা। আর অধ্যবসায় থাকলে মানুষ তার কর্মজীবনে সাফল্য লাভ 
করবে নিশ্চিত। এই গল্পের নায়ক জোসেফ-এর জীবন-কাছিনীতে 
সই সত্যই উদ্ঘাটিত। 

জোসেফর। (বারো ভাই। জোসেফই জ্যেষ্ঠ এবং পিতা জেকবের 
দূবচেয়ে প্রিয় ২ বাঁপের প্রিয় হবার মতে! সব গুণই তার ছিল। 
মধ্য ভাই-এর! প্রকৃতির। তাদের স্বভাব হিংস্থুটে, সর্বক্ষণ 
ই্জদের মধ্যে ঝগডব/ লেগেই আছে। বড় ভাইএর প্রতিও 







সমজেকৰ একদিন কুটি চমৎকার পোষাক কিনে দিলেন। 
কানা দেখে অন্য না! | 
টএঃ। যেন! বাপ তার বড় ছেলেকে রাজপুত্ত,র 


যখন্্ছেন। 1 
ছিলগালেফ কিন্তু ভায়েদের সঙ্গে কখনো! কোন মন্দ ব্যবহার করত না। 
সে টি স্বপ্ন দেখল এবং ভায়েদের সেই শ্বগগ ছুটির কথা 


প্রথম স্বপ্ন হল সকল ভাই মিলে এক ভাটি শস্য ধাধল। তাদের. 
মধো জোসেফ-এর অশটিটাই দাঁড়িয়ে রইল | অন্ত সকলের অপি 
মাটিতে পড়ে গেল। যেন তীরা জোসেফের অখটিকে প্রণাম 
করছে। 

ছিতীয় স্বপ্ন হল- জোসেফ যেন একলা আছে। স্বর্গ থেকে সূর্ধ 
চন্দ্র আর এগারোট। নক্ষত্র এসে তাকে প্রণাম করছে। 
"ভায়ের! তাদের কুটবুদ্ধি দিয়ে স্বপ্ন ছুটির বিকৃত অর্থ করল। প্রথম 
স্বপ্পের অর্থ তারা করল, যেন তারা সকলে জোসেফকে মেনে চলে । 
দ্বিতীয়টির অর্থ করল, তাদের বাপ মা আর এগারো ভাই যেন জোসেফ- 
এর কতৃত্ব মেনে নেয়। 

' এই রকম অর্থ করে তারা জোসেফের উপর ভয়ানক রেগে গেল । 
বাপের আসকারা পেয়ে বড় ভায়ের অহংকার যেন আকাশ ছাপিয়ে 
উঠেছে । রর ররর রারার তারা 
নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগল । 

. ছোট ভাই বিশ্তামিন ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ভাছাড়া। দে 
জানতো, ভায়েদের মধ্যে জোসেফ তাকেই সবচেয়ে ভালবাসে । 
তাই সে সেই স্ৰ ষড়যন্ত্রের সামিল হল না। কিন্তু সে একা । অন্য 
সব ভায়েদের সঙ্গে সে এটে উঠতে পারবে কেন ? পর 

কয়েক মাস পরে দেশে ভীষণ খাগ্ঠাভাব দেখা দিল। গর 
খরায় পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে । মাঠে ঘাসের ? 1 
পশুপালন করনা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই! 

তাই বাধ্য হয়ে এগারোজন ভাই পশুপাল নিয়ে জল:  * 
সন্ধানে রওনা হল। জোসেফ রইল বুদ্ধ পিতার কাছে । 

অনেক দিন কেটে গেল। ছেলেদের কোন খব+ 

জেকব অত্ন্ত উগ্র হলেন। তিনি জোসেফকে. 
পাঠালেন ৷ ': বগল ।| 


ঘুরতে ঘুরতে জোসেফ ভায়েদের সন্ধান পেল। কিন্তু তাকে দেখে 
ভায়ের! মোটেই খুশী হল না। বরং তাকে একা পেয়ে কী করে জব্দ 
করা যায় তার ফন্দী অআটতে লাগল। 

একজন বললে, রাতের বেলা ও যখন ঘুষুবে তখন ওকে কেটে 
ফেল। 

আর একজন বললে, না, না। কেটে কাজ নেই। তার চেয়ে 
ওকে, ওই যে তাবুর পিছনে মস্ত বড় গর্তটা আছে তার মধ্যে ফেলে 
দেওয়া হোক। তাহলে গর্ত থেকে ও উঠতে পারবে না, আর না খেয়ে 
মরবে। 

সকলেই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এবং রাত্রে ঘুমন্ত জোসেফকে 
সকলে মিলে ঙ্গোর কবে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই গর্ভের মধ্যে ফেলে 
দিলে। 

পরদিন সকালে সেখানে উটের পিঠে চড়ে একদল বণিক এলো। । 
তার! গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে জিনিষ কেনা-বেচা করতে চলেছে । তারা 
নানা রকম জিনিষপত্রের সঙ্গে দাস-দাসী ও ক্রয় বিক্রয় করে। 

জোসেফ-এর এক ভাই ভাবল, জোসেফ যদি গর্তে পড়ে মার! যার 
তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে ওকে যদি বণিকদের 


ক'ছে বিক্রি করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদেরও কিছু টাক৷ লাভ 
হবে আর জোসেফও কোন দিন ফিরে আসতে পারবে না। 


সে অন্য ভায়েদের তার অভিমত জানাল । ভায়ের তার কথ৷ 
সমর্থন করল এবং বণিকদের অপেক্ষা! করতে বলে তার! সেই গে 
কাছে গেল। |] 

সারা রাত ধরে জোসেফ মড়ার মতো গতে' পড়ে আছে। ভায়ের! 
যখন তাকে টেনে তুলল তখন তার গায়ে আর এতটুকুও শক্তি 
ছিল না। 

. 'ভায়েরা তাকে টেনে নিয়ে গেল বণিকদের কাছে। বললে, একে 
আমরা বিক্রি করতে চাই! | 


জোমেফ এর কাহিল শবীরের অবস্থা দেখে বণিকরা বেশি দাম 
দিতে চাইল না। মাত্র কুড়িটি মুদ্রা দিয়ে তারা জোসেফকে কিনে 
€নয়ে চলে গেল। 

জোসেফ বিস্তর আপত্তি করেছিল। বলেছিল, তাকে এভাবে 
বিক্রি করবার কোন অধিকার ভায়েদের নেই । কিস্তুকে শোনে ভার 
কথা। বণিকরা তার দামী পোষাকট। খুলে ফেলে দিয়ে তাকে উটের 
পিঠে চড়িয়ে হাটের দিকে রওনা হয়ে গেল। 

ভায়ের তখন একটা ছাগল কেটে তার রক্ত দিয়ে জোসেফ-এর 
পোষাকটাকে রাঙাল এবং সেই রক্তমাখা পোষাকটা নিয়ে গিয়ে তাদের 
বাপকে দেখালে! । 

জেকব জানলেন, কোন বন্য জন্ত জোসেফকে খেয়ে ফেলেছে । 
প্রিয় পুত্রের শোকে তিনি বন্ুক্ষণ ধরে আতর্নাদ করলেন । 


॥ ঢুই | 

জোসেফ বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পালাবার কোন উপায় 
নেই, সব সময় তার চারদিকে কড়া! পাহারা । 

ু'চার দিনের মধ্যেই বণিকর! বুঝেছিল, যুবকটি খুবই বুদ্ধিমান 
এবং কাডের। তারা ঠিক করল, কোন ছোটখাটো হাটে নয়, একে 
মিশরের বড় হাটে চড়! দামে বিক্রি করতে হবে। 

এই ভেবে সারা! পথই তারা জোসেফকে খুব তোয়াজে আব 
আরামে রাখল । ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই জোসেফএর স্বাস্থ্য ফিরে 
গেল। সে দিন দিন মারও সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে 
লাগল। 

অবশেষে তারা মিশরের হাটে পেৌছল। সেখানে সেখানকার 
কারারক্ষী সেনাপতি জোসেফকে দেখে খুব পছন্দ করলেন এবং তাকে 
কিনে নিলেন। 


সেনাপতির অনেক ক্রীতদাস আর ক্রাতদার্সার মধ্যে জোমেফও 
একজন হয়ে রইল। সে তাদের সঙ্গেই থাকে, কাজকর্স করে, নিজের 
কান্ধে অবহেল। করে না। 

কিছুদিন পরে প্রধান ক্রীতদাস বুঝল, জোসেফ যেমন বুদ্ধিমান 
তেমনি পরিশ্রমী। সে জোসেফকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দিতে লাগল । এবং জোসেফও তার কর্তব্য সুচারুরূপে দক্ষতার সঙ্গে 
পালন করতে লাগল । 

প্রধান ক্রীতদাস খুসী হয়ে একদিন সেনাপতির কাছে জ্োসেফের 
খুব প্রশংসা করল। শুনে সেনাপতি তাকে নিজের বাড়ির প্রধান 
পরিচারকের পদে নিযুক্ত করলেন । ূ 

অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কর্মদক্ষতার গুণে জোসেফ সেনাপতির 
গৃহস্থালীর সর্বাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হল। সেনাপতির টাকা পয়সা আর 
হিসাব পত্র রাখার ভারও তার উপর পড়ল। 

জোসেফের কাজে সেনাপতি নিজে খুব খুসী ছিলেন। কিন্তু খুসী 
ছিলেন ন! তার শ্ত্রী। তিনি কেন জানিন। জোসেফকে ছৃ'চক্ষে দেখতে 
পারতেন না। নান! অছিলায় তিনি তার নিন্দা করতেন এবং স্বামীর 
কাছে তার বিরুদ্ধে নানাকথা বলতেন। 


শুনে শুনে সেনাপতিও জোসেফের প্রতি বিরূপ হলেন এবং 
একদিন সামান্য একটা কারণে তিনি তার উপর বিষম রেগে গিয়ে স্ত্রীর 
কথায় তাকে তার গৃহসংলগ্ন কারাগারে আটকে রাখলেন। 

বন্দীশালায় জোসেফের দিন কাটে । হঠাৎ কোথা থেকে একী হল! 
যাই হোক শীস্ত মনে সে কারাগারে দিন যাঁপন করতে লাগল। 
ভগবানের উপর সে বিশ্বাস হারালো না। তার মনে এই মাশা ছিল, 
যে দে আবার সুদিনের মুখ দেখবে। . 


সেই কারাগারে তার ছু'জন সঙ্গী জুটল। একজন হল, [মশরের 
রাজার পাচক, অন্যজন পরিবেশক । তাদের রায়া করা আর পাঁরবেশন 


৫ 


করা খাবার খেয়ে রাজার অস্থখ করেছিল তাই রাজার ধারণা হয়েছিল 
যে তাদের মধো কেউ খাবারে বিষ মিশিয়েছে। 

সেনাপতি ওই দুজন কযেদীর দেখা শোনার ভার দিলেন 
জোদেফের উপর । তাই জোসেফের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মালে । 

একদিন পাচক এবং পরিবেশক ছুজনেই গুম্‌ হয়ে বসে আছে দেখে 
জোসেফ বললে-কি হে! আজ তোমাদের কী হল। অমন 
চুপচাপ কেন? 

ছুজনেই বললে যে গতরাত্রে তারা ছু'জনে স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু তার 
কী অর্থ তা তার! বুঝতে পারছে না । 

জোসেফ বললে-_তাই নাকি! তা, কি স্বপ্ন দেখলে শুনি । 

পরিবেশক বললে আমি স্বপ্র দেখেছি তিনটি আন্মরলতা ৷ 
তাতে ফুল হল, ফল হল এবং ফল পাঁকলো। তাবপর আমি সেই 
আহুরের রস নিয়ে দিলাম ফারাওকে। 

মিশরের রাজাকে বলা হয় ফারাও । 

কিছুক্ষণ ভেবে জোসেফ স্বপ্নের অর্থ বললে--ফারাও তিনদিনের 
মধ্যে তোমাকে মুক্তি দেবেন এবং তুমি আগের মতোই তার 
পরিবেশকের কাজ করবে । 

তারপর জোসেফ সেই পরিবেশককে অনুরোধ করল, মুক্তি পেয়ে 
পরিবেশক যেন জোসেফের জদগ্ঘে ফারাওকে একটু অনুরোধ করে। 

পরিবেশক সানন্দে স্বীকার করল । জোসেফের কথা যদি সত্যি হয় 
তাহলে সে নিশ্চয়ই রাজার কাছে তার মুক্তির জন্ প্রার্থন। জানাবে । 

এবার পাচক বললে তার স্বপ্ন আমার মাথায় তিনটে ভালায় 
ফায়াওর জন্কে রাখা অনেক খাবার ছিল। পাখীর! আমার ডালার 
সব খাবার খেয়ে ফেললে। । 

একটু চিন্তা করে জোসেফ বললে--খুবই ছুঃক্বপ্ন । তিনদিনের 
মধ্যে ফারাও তোমার দেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে 
রাখবেন আর পার্খীরা তোমার মাংস খুঁটে খু'টে খাবে। 
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তিনদিনের দিনই জোসেফের কথ সত্য হল। 
ফারাও তার জন্মদিনে পরিবেশককে মুক্তি দিয়ে আবার তাকে 
কাজে নিযুক্ত করলেন এবং পাচকের ফাসীর আদেশ দ্রিলেন ॥ 


॥ তিন।॥ 

কারাগারে বসে জোসেফ ভাবছে, এইবার বুঝি রাজার দূত এসে 
তাকে মুক্ত করে দেবে। 

কিন্ত কোথায় রাজার দূত! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর 
চলে গেল, রাজার দূত এলে। না। পরিবেশক জোসেফ এর কথ ভূলে 
গিয়েছিল । 

এক রাত্রে ফারাও ছুটি স্বপ্ন দেখলেন । স্বপ্ন ছুটি তার চিন্তাকে 
আচ্ছন্ন করল। হঠাৎ এমন হ্বটো৷ অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি কেন দেখলেন 
আর স্বপ্ন ছটোর অর্থ ই বা কী! 

তিনি মন্ত্রীদের ডেকে স্বপ্ন ছুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু 
তারা কেউই বলতে পারল ন1। 

স্বপ্নের কথা শুনে হঠাৎ পরিবেশকের মনে পড়ে গেল জোসেফকে ॥ 
তাই তো, সেই লোকটার কথা৷ সে একেবারেই ভূলে গিছল। 

পরিবেশক ফারাওকে জানালো, রক্ষী সেনাপতির বন্দীশালায় 
জোসেফ নামে এক ক্রীতদাস আছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে তার অদ্ভূত জ্ঞান, সে 
যে কোন ব্বপ্পের অর্থ নিভূল বলে দিতে পারে । 

এই বলে পরিবেশক ভার ও পাচকের ব্বপ্রবৃত্তান্ত রাজাকে জানাল। 

শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ জোসেফকে নিয়ে আসবার জন্গে দূত 
পাঠালেন। সংবাদ শুনে সেনাপতি তাড়াতাড়ি জোসেফকে মুক্ত করে 
দিয়ে তাকে ভাল জামাকাপড় পরিযে দ্িলেন। (জাসেফ দূতের সঙ্গে 
রাজভবন অভিমুখে রওন! হল । 

যথাসময়ে ফারাওর সামনে তাকে উপস্থিত কর! হল। 
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ফারাও তার সঙ্গে হু'চার কথার পর স্বপ্নের কথা৷ তুললেন, বললেন 
শুনলাম, তুমি নাকি স্বপ্নের নিভূল ব্যাখ্যা করতে পারো! । বল দেখি 
আমার স্বপ্ন ছটোর অর্থ কি? 

এই বলে তিনি সর স্বপ্ন ছুটি শোনালেন । 

প্রথম প্রশ্ন হল--একদিন ফারাও নদীর ধারে দীড়িয়ে আছেন 
এমন সময় নদী থেকে সাতটা স্বষটপুষ্ট গাভী উঠে এসে মাঠে চরতে 
লাগল। তারপরই আবার সাতটা! রোগা-পট্কা! গাঁভী নদী থেকে উঠে 
আগেকার হ্ৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো! । 

দ্বিতীয় স্বপ্ন-একটা বোঁটায় সাতটা মোটা! শীষ উঠল। তার 
পরেই সাতটা সর শীব। সরু শীষগুলো মোটা শীষগুলোকে খেয়ে 


ফেললো । 

স্বপ্নের কাহিনী বলে ফারাও জোসেফকে প্রশ্ন করলেন _ এর মানে 
বলতে পারো? 

ঘাড় নেড়ে জোসেফ বললে--পারি সম্রাট! তবে একটু সময় 
চাই। 

বেশ, সময় দিলাম। 


আধ ঘণ্টা ধরে ভাবল জোসেফ । তারপর বললে-_ সম্মাট, 
আপনার দুটি স্বপ্নেরই এক অর্থ। এখন পর পর সাত বছর খুব ভাল 
ফসল হবে, তারপর আর সাত বছর হবে ভীষণ অজন্মা, ফলে ছুিক্ষ । 
আর এটা যে হবে তা বোঝানোর জন্যেই ভগবান: ছ'বার করে স্বপ্ন 
দেখিয়েছেন । 

ফারাও বললে যদি হোমার কথা সততা হয় তাহলে এখন 
করণীয় কি? 

জোসেফ বললে-'একজন বুদ্ধিমান সং এবং পরিশ্রমী মানুষ খুঁজে 
বার করুন যিনি প্রথম সাত বছরের বাড়তি ফসল দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চয় 
করে রাখবেন, যাতে দৃভিক্ষের সাত বছরেও লোকের কোন কষ 
নাহয়। 


রাঙ্গা তখন মন্ত্রীদের ডেকে জোসেফের কথ! বলে অনেকক্ষণ 
পরামর্শ করলেন। তারপর জোসেফকে বললেন তোমাকেই আমি 
এই কাজের ভার দিলাম। এখন থেকে তুমিও আমার একজন 
মন্ত্রী। 
এই বলে ফারাও তাকে মন্ত্রীর পোষাক দিলেন এবং তার হাতে 
নতুন আংটি আর গলায় সোনার হার দিয়ে তাকে সম্দানিত করলেন। 
তার নতুন নামকরণও হল । 
ফারাওর রথে চেপে নতুন মন্ত্রী নগর পরিদশনে বেরুলো। রাস্তার 
লোক তাকে দেখে শান্ত হয়ে অভিবাদন জানালে।। 
সতেরো বছর বয়সে জোসেফ ক্রীতদাস হয়েছিল। ত্রিশ বছর 
বয়সে মিশর রাজ্যের মন্ত্রী হল। ভাগাচক্রের কী অদ্ভুত পরিবর্তন । 
পরের বছর প্রচুর ফসল জন্মালো। লোকের প্রয়োজনের 
অঘিরিক্ত যা ফসল উদ্দ তত হল জোসেফ সতর্ক ব্যবস্থাপনার দ্বারা সেই 
ফসল গোলায় তুলে রাখল । এই ভাবে পর পর সাত বছর জোসেফ 
বাড়তি ফসঙ্গে গোলার পর গোলা ভণ্ভি করতে লাগল । 
তারপর সত্যিই এলে! সেই ছুভিক্ষের কাল । বোঝা গেল, জোসেফের 
প্রথম সাত বছরের ভবিষাদ্ধাণী যখন সফল হয়েছে তখন পরের সাত 
বছরের ভবিদ্বাণীও ব্যর্থ হবে না সাত ঝছর ধরে চলবে অজম্মা । 
রাজোর লোক ফারাওর কাছে এসে খান্ভের জন্তে প্রাথনা জানাতে 
লাগল। তিনি তাদের মন্ত্রী জোসেকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । 
দলে দলে প্রজার জোদেফের কাছে আলতে লাগল । জোসেফ 
বললে, তোমাদের কোন ভয় নেই । সবাইকার জন্যে খাগ্ধ মজুত 
আছে। ন্যায্য দাম দিয়ে নিয়ে যাও । 
রাজভাগ্ডার খুলে দিয়ে গোলার পর গোল। থেকে জোমেফ 
শস্ত বিক্রয় করতে লাগল। প্রজার তার নামে জয়ধ্বনি দিল। 
দিনের পর দিন বছরেব পর বছর প্রজাদের খাগ্ঠের অভাব ঘটল না । 
জোসেফের বিচক্ষণতা! শর সংগঠন ক্ষমতা! দেখে কারাও শুধু নন, 
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রাজ্যের সমস্ত অমাত্য পরিষদ অবাক হয়ে গেল। সর্ববাদীসম্মত 
ভাবে জোসেফকে ফারাও প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলেন । 

যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এত দিন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । 
তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে জোসেফকে এ পদ প্রদান করে রাজকর্ম 
থেকে অবসর নিলেন। 


| চার ॥। 

জোসেফের শিতা আরও বুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জোসেফকে 
হারাবার পর কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। জেকব বা তার অন্ত 
ছেলেরা কেউ ভাবতেও পারে নি যে জোসেফ আজো বেঁচে আছে। 

লোক মুখে জেকবের ছেলেরা খবর পেল যে মিশরে প্রচুর শস্য 
পাওয়া যাচ্ছে। তাদের গ্রামেও খাগ্ভাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই 
তার৷ দশজনে মিলে ফসল কিনতে মিশরে এলো । ছোট ভাই 
বিস্তামিন রইল বাপের কাছে। 

সেখানে তারা জোসেফকে দেখল কিন্তু চিনতে পারল না । এই 
কয়েক বছরে জোসেফের চেহারা একদম বদলে গেছে । তার চালচলন 
পোষাক পরিচ্ছদ সবই অন্থ রকম। তাছাড়। ভায়েরা তো ব্বপ্নেও 
ভাবতে পারেনি যে জোসেফ মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে ! 

জোসেফ তার ভায়েদের দেখেই চিনতে পেরেছিল । কিন্তু সে 
তাদের কাছে নিজের পরিচঘ দিলে না। ব্বং সে তাদের সঙ্গে 
বিদেশীদের মত বাবহার করল । 

তাদেব মতিগতি এতাদনে কেমন হয়েছে ত৷ পরীক্ষা করবার 
উদ্দেশ্টে জোসেফ তাদের উপর চটে যাঁওফার ভান করে বললে -"তোমর। 
বিদেশী রাজার চর, নিশ্চয় আনাদের শত্রতা করতে এসেছে । 

তার! সকলে কাকুতি মিনাত করে নিজেদের পরিচয় দিলে এবং 
সব কথ! খুলে বললে। জোসেক খু'টিয়ে খু'টিয়ে তাদের বাড়ির নব 
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খবর নিলে । তবু যেন তাদের কথা বিশ্বাস করলে না এই ভাব দেখিয়ে 
তাদের তিনদিনের জন্যে নিজের, প্রাসাদ সংলগ্ন কারাগারে আটকে 
রেখে দিলে। আসলে জোসেফ বুঝতে চাইছিল, ভায়ের! সেই রকমই 
বদ স্বভাবের আছে ন! তাদের চরিত্র শুধরেছে । 

কারাগারে বসে ভায়েরা ভাবতে লাগল, মন্ত্রী নিশ্চয়ই তাদের হত্যা 
করবে । তারা অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল। 

তিন দিন পরে জোমেফ তাদের ডেকে আনল । তারা সামনে 
এসে দাড়ালো! । 

জোসেফ বললে -_ তোমরা যদি সংলোক হও তাহলে তোমাদের 
একজন জামিনত্বরপ আমার বন্দীশালায় থাক আর অন্যরা দাম দিয়ে 
ফসল নিয়ে যাও। তারপর তোমাদের ছোট ভাইকে নিযে আসবে । 
যদি না আস তাহলে তোমাদের বন্দী ভাইকে গামি ছাড়ব না। 

নিরপায় হয়ে তারা জোসেফের কথায় রাজী হল, শিমোয়ান নামে 
তাদের এক ভাই কারাগারে রইল, অন্ত মকলে এক এক থলে ফসল 
নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে রওনা হল । পথে তার! থলে খুলে দেখল, 
ফসলের সঙ্গে তাদের দেওয়া ফলের দামও থলের মাধা রয়েছে। 

এই দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভয়ও পেল । 
কি জানি তারা আবার কোন নতুন বিপদে পড়বে । 

ঘরে ফিরে গিয়ে তাদের বাবাকে ঘটনা সব বললে । 

জেকব যখন শুনলেন যে তীর ছোট ছেলেটিকে সেখানে যেতে হবে, 
তখন তিনি কাদতে লাগলেন । বললেন জোসেক গেছে, শিমোয়ানও 
গেল. আবার বিন্যাবিনকেও হারাবে! ! না, না, তা হতেই পারে না । 
আমি ওকে যেতে দেব না। 

ছেলেরা চুপ করে রইল । কেটে গেল কিছুদিন। ৯ঈতিমধ্ো যে 
ফসল তারা এনেছিল তা শে হয়ে গেল । তখন জেকব শহ্য আনতে 
ছোলেদের াবার মিশরে যেতে বললেন । কিন্তু তারা ছোট ভাইকে 
সঙ্গে ন! নিয়ে যেতে সাহস পেল না! 
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জেকব তখন বাধ্য হয়েই ছোট ছেলেকে অগ্থ ছেলেদের সঙ্গে 
পাঠালেন। তার! থলের মধ্যে যে টাফাগুলে৷ পেয়েছিল তাও সঙ্গে 
মিল। 

অন্ত দিনের মতো প্রার্থীদের শস্য দিতে এসে জোসেফ দেখল তার 
ভাইএরা এসেছে এবং বিশ্তামিনও রম্মেছে তাদের মধ্যে। প্রিয় 
ভাইটিকে দেখে জোসেফ মনে মনে খুব আনন্দিত হজ । 

ভায়েদের মধ্যে একজন তার কাছে এগিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে থলের 
মধ্যে পাওয়া টাকাগুলি ফেরৎ দিল। তখন জোসেফ আরও খুসী 
হল। সে বুঝলো, ভায়ের! সতাই এখন সং হয়েছে। 

সে তাদের সকলকে ডেকে ভোজ খাওয়ালো এবং থলে হত্তি করে 
শহ্য দিয়ে তাদের বিদায় করল । 

ভায়েদের আনন্দ আর ধরে না, প্রধানমন্ত্রী তাদের ভাইকে আটক 
রাখলেন না, শিমোয়ানকেও ছেড়ে দিলেন। কী আনন্দ সকলকার ! 
তার উপর থলে ভরতি ফসল! মনের আনন্দে তারা বাড়ীমুখে। হল । 

কিন্তু কিছুদূর যাঁবার পরই ফারাওর সেপাই এসে তাদের পথ রোধ 
করে দশড়াল। প্রধানমন্ত্রীর রূপোর বাটি পাওয়া যাচ্ছে না, তাই 
সেপাই সকলের থলে তন্লাস করে দেখবে । 

একে একে. সকলের থলে খুজে দেখা হল, কিন্তু রূপোর বাটি 
পাওয়৷ গেল না । শেষে যখন বিম্তামিনের থলে খোলা হল তখন দেখা 
গেল তার মধ্যে রপোর বাটি রয়েছে। 

বিশ্তামিন ভয় বিশ্ময়ে হতবাক ! দেযেকিছুই জানে না। কি 
করে রূপোর বাটি তার থলের মধো এলো! ?£ অন্য সব ভাই মনে মনে 
প্রমাদ গণল । শেষে এই ছিল তাদের ছোট ভায়ের কপালে! চোর 
অপবাদে তাকে নিশ্চয়ই মৃত্যু বরণ করতে হবে । 

ফারাওএর সেপাই সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরে নিয়ে গেল। 
প্রধানমন্ত্রী ঘটনা শুনে বললে-_চুরির অপরাধে বিশ্যামিনকে চিরজীবন 
এখানে ক্রিতদাসরূপে কাটাতে হবে । 
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ভায়েদের মধ্যে যে ভাই জোসেফকে বণিকদের কাছে বিক্রি করে 
দেবার মতলব দিয়েছিল সে তখন এগিয়ে এসে বলল-_ প্রভু ! বিশ্ামিন 
আমাদের বড় আদরের ছোট ভাই। 

তাছাড়া আমাদের বাবা বড় ভাইকে হারাবার পর এই ছোট 
ভাইটিকেই সব সময় কাছে রাখেন । 

ওকে আটকে রাখলে আমাদের বুড়ো বাবা আর বীচবেন না। 
আপনি ওকে দয়! করে ছেড়ে দিন। 

ওর বদলে আমি সারাজীবন আপনার দাস হয়ে কাটাবে | 

তার কথা শুনে জোসেফের অন্তর আনন্দ পূর্ণ হল! ঠিক এই 
কথাই তো সে শুনতে চাইছিল । 

সে বুঝলো, ভায়েদের টরিত্রে অনেক পরিবর্জন এসেছে । তার! যে 
শুধু টাকাই ফেরং দিয়েছে তাই নয়, তার! বাপের দুঃখ বুঝতে শিখেছে, 
তারা আত্মত্যাগ করতে শিখেছে । 

তখন জোসেফ ভায়েদের কাছে নিজের পরিচয় দিল । 

জোসেফের কথা শুনে ভায়েরা বিহ্বল হল। একী তারা স্বপ্ন 
দেখছে? 

না,ম্বপ্ তো! নয়! এইতো সত্যিই তাদের বড় ভাই জোসেফ 
তাদের সামনে দাড়িয়ে। এতদিন তার! তাকে একেবারেই চিনতে 
পারেনি! আনন্দে ও বিন্ময়ে তাদের মুখে কোন কথা! জোগালো। না! । 

ফারাওর কাছে খবর গেল, প্রধানমন্ত্রীর ভায়েরা এসেছে। 

তিনি তাদের ডেকে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন। 

তাদের বাবার খবর শুনে বললেন-_ ভোমাদের পিতা, দাস দাসী 
মার পশুপালকে এখানে নিয়ে এসো এবং নিশ্চিন্ত মনে আমার 
রাজ্যে বাস কর। 

ভায়েরা ফিরে গিয়ে জেকবকে সব কথ! জানালো । 

জেকব তে। প্রথমে ছেলেদের কথ বিশ্বাম করতে চাইলেন ন!। 
তারপর ছেলেদের সঙ্গে এলেন মিশরে । 
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জোসেফ যখন শাভূমি প্রণত হয়ে পিতাকে অভিবাদন জানাল 
তখন বৃদ্ধ জেকব ভাবের আবেগে অনেকক্ষণ নীরবে দাড়িয়ে রইলেন, 
তারপর “প্রয়তম পুত্রকে, তাঁর হারানো রতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
আনন্দাশ্র, বিসর্জন করতে লাগলেন । 

খবর পেয়ে ফারাও এসে দাড়ালেন, 

সেই আবেগময় সত দেখে তির্সি মভিভূত হলেন । 

তারপর বৃদ্ধ জেকবছক সসন্যরনে নিজেব কাছে বসিয়ে বললেন-_ 
জোসেফ'এর মতে। ছেলে চর্ম দিয়েছেন বলে আপনি গর্ব বোঁধ 
করতে পারেন। 

আাজ থেকে আপর্মি আম্বির রাজ্যের একজন মাননীয় প্রজ।। 
আপনি এই রাজ্যেই রি তে আমি কৃতার্থ বোধ করব। 

জেকধ সানন্দে /সম্মত হলেন খর ছেলেদের নিয়ে নতুন রাজো 
মানন্দের সঙ্গে বসরাঁস করতে লাগলেন ) 


রর টিটি 
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রবিনসন ভ্রুশে! *ডি ফে। 


একটি বই লিখে টিরকালের জন্তে অবিনশ্বর খা'তি অর্জন করেছেন, পুথিবীতে 
৬মন লেখক বিরল | সেই বিরলতম লেখকদের অন্যতম হলেন ড্যান্ির্দ 1ডিফো। 
তেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লগ্তন শহরে তার জয়! (দর্খবিদেশেয় অনেক 
'ভেঞকার ৮৪ তিনি গা এবং উন কালে রা রি হু শো” 









জন্প্রিঘ্তা অজন করে, ০4 কত লক্ষ রি যে ্ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে 
ইয়া নেই । কিন্তু *্ষে ও লিন ন্যস্ত দরিদ্র অবস্থায় মার! যান। 
মংলাণর মাঘ বগি লীহল থাকে, উদ্যম অথাবরাধি থাকে তাহলে মানব যে কোন 
'অনগায় যে স্কোন বিপন থেকে কন হতে পারে, রবিনসন ক্রুশোর আডভেঞ্চারের 
সাদ/মে লেখক নেই কথাই বলতে চরে 





চ সমুদ্র বুঝি তাকে ডাকে 
বল থেকেই দেশবিদেশ ঘুঁতব বেড়াবার প্রবল ঝেক 





দেখ! /গিয়েছল রবিনসনের মধ্যে । বিশেষ ্রে সমুদ্রে পাড়ি দেবার 
হজ বাসনা । বাপ মায়ের নিষেধ শুনলেন নী শেব পর্যন্ত নামান্য 
টার্কি | 1নয়ে লগ্ুনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বড়িয়ে পড়লেন.) 
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জাহাজ চেপে লগুনে যাবার সময় পথে বিপদ ঘটল। তলা ফেসে 
গিয়ে জাহাজ ডবে গেল্গ। ভাগ্যক্রমে অন্য একটি জাহাজ এই ছুর্ঘ টন! 
দেখতে পেয়ে এগিয়ে ধসে রবিনলনও অন্ত যাত্রীদের উদ্ধার করল। 

যাক্সার সূচনাতেই বিপদ বিদ্ব হতাশা ৷ কিন্তু রবিনসন ক্রুশে! 
দমবার পাত্র নয়। লগুনে পৌছে জাহাজ আপিসে গিয়ে ঘোরাঘুরি 
করতে লাগলেন এবং শিগগিরই এক জাহাজের মালিকের সঙ্গে ভাব 
জমিয়ে ফেঙ্গলেন। তাঁর জাহাজ-ব্যবস! উপলক্ষে প্রায়ই তিনি উপকূলে 
যান। তিনি রবিনসনকে পরামর্শ দিয়েছেন রবিনসন ধদি কিছু মনিহারী 
জিনিব নিয়ে তার সঙ্গে গিনি উপকূলে যান তাহলে মোটা লাভ করতে 
পারবেন। কারণ সেখানে মনিহারী জিনিষের খুব চাহিদা। 

রবিনসন তো এই চান! ব্যবসা হোক বা না হোক, সমুদ্র 
বেড়ানতে। হবে । এযে তার আজন্মের সাধ ! আত্মীয়স্বজনের কাছে ধর্ণী 
দিয়ে কিছু টাকা জেগোড় করলেন। দেই টাকা দিয়ে কিনলেন সন্ত 
দামের খেলনা, পুঁতির মালা, কণচের জিনিষ, আরও সব টুকিটাকি 
মনিহারী ডরব্য। 

সমুদ্র বাজ সুরু হল। এবার ভাগ্য ছিল নুপ্রসন্ন | গস্তব্যস্থানে 
নিরাপদে পেীছে জিনিষগুলো! চড়! দামে বেচে অনেক টাকা লাভ 
করলেন রবিনসন । শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে জাহাজ চালানোও শিখে 
ফেললেন । তার আনন্দ দেখে কে! 

লগ্ডনে ফিরে এসে আরও জিনিষ সওদা করে আবার গিনি 
অভিখুখে পাড়ী দিলেন এবং সেখানে গৌছে ছু"চার দিনের মধ্যেই সব 
মাল বিক্রয় করে 'অনেক টাকা৷ পকেটে নিয়ে দেশে ফেরবার জন্যে 
জাহাজে উঠলেন 

এবার সূত্রের বুকে ঘটল এক বিপর্যয় কাড। যার ফলে তার 
জীবনের গতি সম্প.ঁবদলে গেল ! 

মাঝপথে হঠাৎ একদল সুর জলদন্যু তাদের জাহাজ আক্রমণ করল 
এবং জাহাজের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল । তখন সে-অঞ্চলে ক্লৌতদাস 


১৬ 


প্রথা! খুব চালু ছিল। জলদন্যুরা রবিনসন আর অন্ত যাত্রীদের 
ক্রীতদাসরূপে বাজারে বিক্রি করে দিল। হঠাৎ কোথ! খেকে যে কী 
হয়ে গেল! কোথায় সন্্রান্ত বংশের ছেলে, সে কিনা শেষকালে 
ক্রীতদাস ! উপায় নেই। ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে! 

রবিনসন ক্রীতদাসের জীবনে ভর্তি হলেন । বরাতক্রমে তার মনিব 
ছিল বড় ভাল। সে রবিনসনের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করত 
লাগল। ক্রীতদাসের ভাগ্যে এমন দয়া প্রায়ই ঘটেনা। রঃ 

লোকটির মাছ ধরবার ছিল প্রবল নেশা । আর রবিনসন মাছ 
ধরায় ছিলেন ওস্তাদ । ৰ 

কাজেই ছুচার দিনের মধ্যেই মনিবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন 
রবিনসন । কিন্ত তাহলেও এভাবে খখানে তো! থাকা যায না। পালাতে 
হবে। কিন্তু কেমন করে পালাবেন ? কোন উপাযই তো! রবিনসন 
দেখতে পাচ্ছেন না। 

বার বছর ছুই পরে সুযোগ পাওয়া গেল । ভীরই সমবয়সী 

টা মুর চাকরকে নিয়ে তিনি রর একটা! ছোট নৌকা করে সমুদ্রে 

মাছ ধরতে গেলেন। 

খানিকটা দূরে গিয়ে রবিনসন ধাক্কা! মেরে চাকরটাকে জলে 
ফেলে দিলেন এবং বন্দুক উঁচিয়ে তাকে সাতার |দয়ে ভাঙায় ফিরে 
যেতে বললেন । কিন্তু চাকরটা গেলনা 

সে হাতজোড় করে তাকে জানালো! যে, সে সর্বপ্রকারে রবিনসনকে 
সাহায্য করবে, সে তীর কাছেই থাকতে চায়। তার কথায় 55 করে 
রবিনসন তাকে নৌকায় তুলে নিলেন। 

কিন্তু কোন্‌ দিকে যাবেন £ কোন্‌ তটে গিয়ে আশ্রয় রাস 
নৌকায় সামান্ত খাবার ছিল। এক রাত্রেই তা ফুরিয়ে গেল। অকুল 
সমুদ্রের মাঝিখানে রবিনসনের মনে দিগন্ত জোড় হতাশ! ঘনিয়ে উঠল । 

ছ'দিন ছু'রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাবার পর রবিনসন দুরে 
একটা জাহাজ দেখতে পেলেন। 


বি--২ ১৭ 


উল্লাসে অধীর হোয়ে হাত নেড়ে, গায়ের জামা খুলে সেটাকে 
নিশানের মত উড়িয়ে তিনি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 

জাহাজ ধীরে ধীরে তার নৌকার কাছে এলো, তারপর জাহাজের 
কাণ্তেন রবিনসনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাপার বুঝে নিয়ে তাকে খবং 
মূর চাকরটাকে নিজের জাহাজে তলে নিলেন । 

কাপ্তেনের জাহাজ ব্রাজিল অভসুখে যাচ্ছিল । 

সেখানে পৌছে তিনি রবিনসনকে নামিয়ে দিলেন। মূর ভূত্যটি 
কাণ্ডেন্ত্বে কাছে রয়ে গেল। ৃ 


| ভ্ভুহ || 

ব্রাজিলে রিনসনের দিন ভালই কাটতে লাগল । উদ্ঠোগী যুবক 
ছিলেন তিনি। ₹কোন অবস্থার ,সর্দে মোকাবিলা করবার মতে! 
মনোবল তার ছিল তিনি সেখানে চাষবাস শুরু করে ।দলেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই যক্টে্ট অর্থ উপান্জন করলেন । 

কন্ত মাথার পোক$ আশার নাড় উঠল। সমুদ্র আবার তাকে 
ডাকতে লাগল | . তার পর তাব ব্রাজিলের বন্ধুরাও তাকে উৎসাহ 
দিতে লাগলেন । ্‌ 

গিনি উপকুলে ব্যবসা! হরে যে লাভের পথ ভিন আবার 
করেছেন, সে-পথ তিনি ছাডবেন কেন? তারা তাকে গিনিতে গিয়ে 
মাল বিন” করবার পরামশ রা | 

বেশি বলতে হল নাঁ। মনে মনে রবিনসন তো! তাই চান! সঙ্গে 
সঙ্গে তোড়জোড় শুরু করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে শুভলগ্ন দেখে 
নেরিয়ে পড়লেন । 

হ'চার দিন বেশ ভালই কাটল । শান্ত সমুদ্র। অনুকুল বাতাস! 
জাহাজ স্বচ্ছন্দগতিতে লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলল । তারপরেই এলো 
মহা ছুধোগ । প্রকৃতির রুদ্র রোষ যেন রবিনসনের জাহাঙ্ছটার উপর 
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ঝাপিয়ে পড়ল। আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। যেন নটরাজের 
প্রলয় নৃত্য সুরু হল। সেই ঝড়ের দাপটে রবিনসনের জাহাঞ্জ একটা 
চড়ায় গিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধাকা খেল। তার তলা! চিরে গেল, জাহাজ 
ডুবতে লাগল | তখন রাত্রি নেমেছে। 

রবিনসন এবং আরও কয়েকজন একটা নৌকা বাগিয়ে তার উপর 
চড়ে কোন রকমে কাছাকাছি ভাঙায় খাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হঠাৎ 
এক পৰতপ্রমাঁণ ঢেউ এসে নৌকা উল্টে দিল। রবিনসনের সঙ্গীর! 
সকলেই সেহ প্রচণ্ড তরঙ্গ-রঙ্গে তলিয়ে গেল । 

প্রাণপণে সাতার কেটে একা রবিনসন আধমরা অবস্থায় কোনমতে 
ডাঙায় পৌছলেন। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। নিশাত রাত। 
দূরে শুধু সমুদ্রের গর্জন । চারিদিকে তাকালেন তিনি। কিছুই দেখা 
যায় না। অন্ধকার যেন হী করে গিলতে আসছে! কাছাকাছি একট। 
বড় গাছ দেখে তিনি তার উপর উঠলেন । গাছের ডালে বসে রাত কেটে 
গেল। 

ভোরের দিকে বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে ক্লান্ত ছু'চোখে ত্র 
নেমেছিল। ধড়মড় করে জেগে তিন দেখলেন, ছুটো মোট ডালের 
আশ্রয়ে তিনি এই অবস্থাতেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । চারদিকে আঙে।। 
সকাল হয়েছে । ঝড় থেমে গেছে। আকাশ রৌদ্র কিরণে ঝলমল 
করছে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য তার নজরে 
পড়ল। ঝড়ের বেগে তাদের জাহাজট। প্রায় ভাঙায় উপর উঠে 
এসেছে। 

গাছ থেকে তিনি নামলেন। খিদে আর তেষ্টায় শরীর বশ, 
বিকল । কিছু না খেলে বেশিক্ষণ আর বেঁচে থাকা যাবে না। কিন্তু 
কোথায় আহার পাওয়। যায় ? তার মনে পড়ল জাহাজে অনেক খাবার 
আন! হয়েছিল। রুটি, মাখন, জ্যাম, শুকনো মাংস, পনীর, ফল ও 
কাচা তরকারী । সেগুলো কি এখনো আছে? 

রবিনসন তীরে গিয়ে জাহাজের উপর উঠলেন । জাহাজের ভাড়ার 


১৪) 


ঘরে ঢুকে তার হু'চোখ আনন্দে বিশ্কারিত হল। খাবারগুলো সবই 
য় আছে, নষ্ট হয়নি। প্রথমে প্রাণভরে আহার করলেন। তারপর 
যে কেবিনটায় আসছিলেন তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। 

বিনের ভিতর তার জিনিষপত্র সবই রয়েছে । /বন্ুকটা যেমন 
টাঙানোৌউছিল তেমনিই আছে। প্রথমেই বন্ুর্ঘটা নিয়ে কাধে 
বোঝা কার্তুজও যা ছিল, নিলেন। ,€ারপর জাহাজ থেকে 
খানকয়েক তক্তা এবং ছুতারের যন্ত্রপাতি রি সেই গাছের কাছে ফিরে 
এলেন । 


শুরু করলেন একটা শ্রাস্তান! নানীর কাজ। 'অনভ্যস্ত হাতে 
্ টি চি পর্স্ত সেখানে একটা চালাঘ্র বানিয়ে 


9 
















রে তো যাহয় একটা /&্ল। খাবারদাবারও পাঁওয় গেচে প্রচুর । 
এখন দেখা যাক, ছ্বীপৃট্টার ঘৃধ্যে কি আছে, কারাই বা এখানে বাস 
করে। ধীরে ধীরে /4৭টা ছেঁউ পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠলেন | 
পাহাড়টা বেশি উচু/য়। তাহলেই তার উপর উঠে তিনি সমন্ত দ্বীপ- 
টাকে দেখতে পোর্েন। 

চারিদিকে/তাঁকিয়ে যা দেখলেন, তীতত তাঁর মনটা বিলক্ষণ দমে 
গেল। কোথাও কোন বসতি নজরে পড়ুঙ্ধ না। লোকজন কাউকে 
দেখা গের্ল না। শুধু নানা জাতের জন্ত-জীনোয়ার ইতস্তত: ঘুরে 
বেড়ার্ে্ছ। এই সব জন্ত ল্গানোয়ার পরিবৃত হট্য় একা এই ছ'পের 
মধ্যেকতদিন থাকতে হবে কে জানে | সহস৷ টাষুমন অত্যন্ত ব্যাকুল 
হোয়ে উঠল। 
1 কিন্তু অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছানা তো! গত্যন্ত্র নেই । ধীরে 
ধীরে রবিনসন নিজের নবানসিত আান্তানায় ফিরলেন। সে-রাতট। 
তাঁর মধো কটিয়ে পরদিন সকালে স্থির করলেন, জজ থেকে 
প্রয়োজনে লাগবার মতো। যা পাওয়! যায় সেগুলো নিয়ে আস! 
দরকার তাদের দিয়ে তার এই নতুন জীবনযাত্রায় অনেক ঝাঁজ হাবে। 
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সেদিন থেকে প্রত্যহ ভখটার সময় তিনি জাহাজে উঠে যা কিছু 
কাজে লাগতে পারে সব নামিয়ে আনন্তে লাগলেন । বন্ধ 
নিস পেল্নে। আরও আনতেন, কিন্তু চৌদ্দ দিনের্/দিন আবার 
প্রচ্জ ঝড় উঠল এবং ভাঙউ! জাহাজখান! সেই ঝড়ের, সুখে পড়ে ৮৪৪ 


গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রে 
নিৰ অনেক কিছুই সংগ্রহ করা গ্ে্গ। কিন্তু তাদের রাখা যায় 


কোথায় এই হল ভার চিগ্ত।। অনের্র অহুসঙ্ধানের পর যে পাহাড়ে 
তিন প্রখুম দিন উঠে'ছলেন সেই্পাহাডের একটা জায়গায় খা'নকটা 
সমতল জাবি আবিষ্কার করলেম্। তার একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে 
গেছে, সুতরাং সোদক দির্মে কোন বন্ত জন্ত আসবার সম্ভাবনা ছিল না। 
সেদিকট| পিছধ্পর দেয়াল করে শ্ুমুখের তিন দিক তিনি একট অধ 
চন্দ্বাকার বেড! দ্র ঘিরুলন এবং একটা মই তৈরী করে তার সাহায্যে 
সেই উচু ঘর্টঘ্রকে নীচে নাম1-৫ঠা করবার বাবস্থা করলেন। রাত 
হলে ঘরে রর ক মইট1 তুলে নিতেন। যাতে কোন জন্ত জানোয়ার উপরে 
উঠতে না/পারে সেজন্তেইএই আয়োজন করলেন | 
(পর জাহাজ থেকেওানা জিনিবপত্রগুল একে একে এনে ঘরের 
মধ সাজিয়ে রাখতে লাগলেঘ্‌। বাপাটি মন্দ হল ন|। খাবার জায়গ!) 
স্লোবার জায়গা, বসবার জায়গা, '্বাতিমতো যেন বড়লোকের হলঘর | 
£ বাসা ঠিক করবার পর রবিস্মন আসবাবপত্র তৈরী করতে 
লাগলেন। ছুতারের কাক্জ তো কোনদিন করেননি তাই খুবই কষ্ট হতে 
লাঁগল। কিন্তু কোন কষ্টকেই তিন কৃষ্ট বলে মনে করলেন না। 
প্র মে একটা টে'বল, তারপর একট! ছেয়ার, তারপর শোবার জন্তে 
এটা তক্তাপোষ ৷ জাহাজ থেকে পাওয়া এইডা শক্ত কাঠের তক্তা 
কেটে একটা কোদাল তৈরী করলেন। একটা লৌহার পাতকে পিটয়ে 
একট! ইল ও তৈরী হল। 
নিঃসদ্দ নতুন পরিবেশে রবিনসন ক্রুশে! নতুন জীবদ্যাত্ সুরঃ 
করলেন । 
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| তিন।। 

দিন কয়েক পরে মাটির দিকে চেয়ে এক আশ্চর্য্য বাপার দেখলেন 
তিনি। জাহাজ থেকে যেসব জিনিষ এসেছিলেন তার ভিতর ছিল 
একট! বড় চটের নতুন থলি। থলির মধ্যে ছিল কতকগুলে। তুঁষ। 

থলিটা কাজে লাগবে তাই তিনি ঘরের বাইরে এনে তুষগুলোকে 
মাটিতে ফেলে দিয়ে থলিটা খালি করে নিয়েছিলেন । তারপর সেকথা 
তার আর মনে ছিল না। শমল্প কয়েকদিন পরেই বর্ষা নেমেছিল ৷ দিন 
কয়েক জল হবার পর রবিনসন দেখলেন যেখানে তু ষগচলে। ফেলা 
হয়েছিল সেখানে কতকগুলো অংকুর দেখ! দিয়েছে । 

অংকুর বড় হলে তিনি দেখলেন, কতকগুলো শিষ ধানের, কতক গুলে! 
যবের । দেখে তার মনে খুব আনন্দ হল। কোদাল দিয়ে খানিকটা 
জমি চষে ঠিক করে নিলেন, তারপর ধান আর যবগ্ুলো পেকে উঠলে 
সেগুলো আবার সেই চষা জামতে ছড়িয়ে দিলেন। এইভাবে স্নেক 
ধান আর যব পায়! গেল। 

রুটি সে কবার জন্যে চাটু চাই। কাঠের যাতা বানালেন। একট! 
মাটির চাটু তৈরী করে সেট! আগুনে পুড়িয়ে নিলেন। দিব্যি রুটি 
তৈরী হোতে লাগল । 

এবার পৌধাঁক ? জাহাজ থেকে এক প্রস্থ পোষাক পাওয়! গিছল। 
কিন্ত তা আর কতদিন চলবে । ছাগল মেরে তার চামড়া শুকিরে এক 
প্রকার পোষাক বানালেন তিনি। সে বড় অন্তত পোষাক! একে 
একমুখ দাড়ি গৌফ তাঁর ওপর ওরকম বিতর পোষাক, তার চেহারা 
যা হয়ে ছিল তা দেখে তার দেশের মানুবরাও বোধ করি ভয় পেতো । 

রবিনসনের বুদ্ধিমত্তার আর একটি পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার । 
প্রয়ৌনহীন জগৎ-ছাড়া ঘ্বীপের মধ্যে বসে তিনি মাল ও দিনের 
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হিসাব রেখেছিলেন । যেদিন তার জাহাজ ডুবি হয় সেদিন থেকে মাস 
ও তারিখ হিসাব করে দেওয়ালের গায়ে প্রতি মাম ও তারিখ লিখে 
ক্যালেন্ডারের মতো করলেন, তারপর প্রত্তাহ সকালে উঠে এক একটা 
করে তারিখ কেটে দিতে লাগলেন । 


। চার ॥ 

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে । রবিনসন ক্রুশো যেন সেই দ্বীপের 
রাজা। যতদূর দৃষ্টি যায় সবটাই তার রাজহ। প্রঙ্গ বলতে কয়েকটা 
কৃকুর মার বিড়াল। তার' ষ্টার খুব পোষ মেনেছিল। তিনি যখন 
টেবিলে বসে আহার করতেন তখন তাঁরা সব প্রসাদ পাবার মাশায় 
তর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতো । 

একা একা জঙ্গলে টহল দিয়ে, ফল পেড়ে, সমুছের কিনারায় মাছ 
ধরে দিন ভালই কাটছিল কন হঠাৎ একদিন একটা বাঁপারে রবিনসন 
উদ্বেগ বোধ করলেন, ভয় পেলেন । 

একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, সমুদ্রের ধারে বালির উপর 
একট প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ। তিন পিহবল বোধ করলেন । এতদিন 
পরে হঠাৎ এ পায়ের ছাপ কোথা থেকে এল? চারদিক ঘুরে পাহাড়ের 
চুড়োয় উঠে আনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও মান্তুদ দেখ! গেল না। ত্বাঁর 
গা ছমছন করতে লাগল 1 দিনের বেলায় এক রকম কেটে যায়, কিন্তু 
রাত হলেই ভয় বাড়ে, ঘুমোতে পাংরন না। 

ঘরের চারধারে মগকুত বেড়া । কিন্তু তাতে আশ্বস্ত না হোয়ে আর 
একটা কেডা লাগালেন । ক্রমে শর ভবের ভাবটা! কমে গেল। 

এমনি করে আরও ব্ছর ছুই কেটে গেল। তারপর একদিন 
সকালে ঘুম থেকে উঠে রবিনসন বাইরে এসে সমুদ্রের দিকে তাঁকষে 
সবিশ্ময়ে দেখলেন সমুদ্রকূলে খান পাচেক নৌকা বাঁধা রয়েছে । ভাল 
করে সেখান থেকে যা দেখলেন তাতে সর্বশরীর যেন হীম হয়ে গেল । 
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পঁচিশ তিরিশ জন লোক একট! প্রকাওড আগুনের চারদিকে নৃত্য 
করছে আর সেই সঙ্গে তাদের বিকট চিৎকারে সমুদ্রতীর যেন 
আলোড়িত হচ্ছে। 

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেলতেই রবিননন সন্থাসে দেখলেন, তীরের কাছে 
বাধা একটা নৌকা থেকে তারা দুজন লোককে টানতে টানতে সেই 
অগ্রিকুণ্ডের দিকে নিয়ে এলো, তারপর সকলে মিলে লোক ছুটোকে 
বেদম প্রহার করল। একজন তে। মারের চোটে বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই 
মার! গেল । 

প্রথম লোকট। যখন মার খাচ্ছিল তখন দ্বিতীয় লোকটা সুযোগ 
পেয়ে তাদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক 
তাকে ধরবার জন্তে তার পিছনে ছুটলে। | কিন্তু যে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে 
তার এঙ্গে তারা পারবে কেন ? 

রবিনসন সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে একটা ঝোপের 
আড়ালে গিয়ে দাড়ালেন । প্রাণভয়ে ভীত লোকটা সেই দিকেই ছুটে 
আসছে। 

যে তিনজন পিছনে আসছিল তাদের মধো একজন ফরে গেল। 
বাকি ছ'জন এগিয়ে আসতে লাগল । তখন রাখনসন স্থির করলেন, 
এই ছ'জন মৃত্যু দূতের হাত থেকে লোকটাকে বাঁচাতে হবে । ঝোপের 
আড়াল থেকে তিন বাইরে এসে দাড়ালেন । 

প্রাণভয়ে ভীত লোকটি তখন ঠার কাছে এসে পড়েছে! পিছন থেকে 
রাক্ষসের মতো একজন হানাদার তার দিকে ধেয়ে আনতেই রবিনসন 
ডর হাতের বন্দুকের কুদে! দিয়ে সজোরে লোকটার মাথায় আঘাত 
করল । সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অজ্ঞান হোয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। 

ছিতীয় রাক্ষসট। দূর থেকে তাকে তীর মারবার উদ্ভোগ করছে 
দেখে রবিনসন বন্দুক তুলে তাকে গুলী করলেন । 

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনে সেই বন্দী লোকটি আরও ভয় 
পেল এবং রবিনসনের পাশ কাটিয়ে ছুটতে লাগল । 
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রবিনসন প্রাণপণে ছুটে অতি কষ্টে তাকে ধরলেন এবং নান! ইসার৷ 
ইঙ্গিতের দ্বারা তার ভয় দূর করলেন। লোকটা তখন বারবার 
তাকে নমস্কার করতে লাগণ এবং সার পায়ের উপর পড়ে কৃতজ্তা 
জানালো । 

রবিনসন তাকে নিজের বাসার নিয়ে গেলেন । ত!কে খেতে দিলেন, 
তার ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। লোকটা সত্যিই অত্যন্ত অবসন্ন 
হয়ে পড়েছিল । কিছু খেয়ে সে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমে আশ্ছন্ন হল। 

এই ঘটনাট। ঘটেছিল শুক্রবার । ঈংরাজীতে শুক্রবার হল ফ্রাইডে । 
তাঁই রবিনসন তার নাম রাখলেন ফ্রাইডে | 

সকাল বেলা ফ্রাইডে ঘুম থেকে উঠেই রবিনঘনের কাছে গিয়ে 
তার পায়ে মাথা! রেখে তার বশ্যতা স্বীকার করল, ছু'হাভ জোড 
করে নিজের ভাবায় সে অনেক কথাই বলল। অবশ্য রাবনসন তার 
কিছুই বুঝতে পারলেন না, কিন্তু লোকটিকে তার খুব ভাল লগল, তার 
মুখে সারল্য এবং এর হাপ। আচার ব্যবহারে বিনীত আমুগতের 
ভাব। 

এতদিন রবিনসন এই প্রকাণ্ড দ্বীপের মধ্যে নি:সঙ্গ ছিলেন । "এখন 
একজন অনুচর জুটলো৷। ফ্রাইডেকে তিনি ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে 
শেখালেন, তাকে দিয়ে নানা কাজ করাতে লাগলেন । ফ্রাইডের মাথা 
ছিল খুব সাফ, বন্ত জগতের মানুন হলেও তার বুদ্ধি ছিল, বোঝবার 
ক্ষমত। ছিল, মে চটপট কাজ চালানে। কথ! বলতে শিখলো এবং নানা 
কাজকর্মে পটু হয়ে উঠল। তার প্রত ফ্রাউডের ভক্তি আর আম্- 
গতোর পরিচয় পেয়ে রবিনসন মুগ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে ভিন 
বলেছেন, ফ্রাইডের মত অমন প্রন্ুভক্ত ভৃত্য বোধহয় আর কেউ 
কখনো পায়নি ! 
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॥ পাঁচ । 


বছরের পর বছর কেটে গেল । এক নাগাড়ে সাতাশ বছর রবিন- 
সন সেই দ্বীপে বাস করলেন। একদিন সকালে ফ্রাইডে এসে খবর 
দিল তীরের কাছে সমুদ্রের উপর একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। 

খবর পেয়ে রবিনসন দূরবীন হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । 
জাহাজ এসেছে শুনে তার আনন্দ হল, কিন্ক সে জাহাজ কাদের মার 
কেনই ব! তারা এই অজানা! জায়গায় এসেছে তা আগে জানা দরকার | 
হঠাৎ তদের দেখ। দিয়ে বিপদে ন। পড়তে হয় রবিনসন তাই তীরের 
কাছে ন! গিয়ে দুরে দাড়িয়ে জাহাজটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে 
লাগলেন। 

তীরের কাছে এসে জাহাজট। নোঙর ফেশ্লে।। তারপর জাহাজ 
থেকে কয়েকজন লোক নৌকা করে দ্বীপে এসে নামল। রক্নিগন 
দিলেন, তার! সকলেই শ্বেতাঙ্গ, ইংরেজ। আর তাদের মধ্যে তিন- 
জনের হাত পা৷ বাধ, তারা বন্দী । 

বন্দী তিনজনকে তীরের কাছে একটা চড়ায় ফেলে বাকি লোক- 
গুলো দ্বীপের মধো ঢুকে দেল আর সেখ সুযোগে রবিনসন বন্দী তিন- 
তনের কাছে গিয়ে বাপার ক জানতে চাইলেন । 

রবিনসানের চেহারা গার পোষাক দেখে বন্দী তিনভন তো 
প্রথমটাঁয় ভয়ে বিল্ময়ে স্তস্ভিত হয়ে গিয়েছিল । তারপর রবিনসনের 
কথায় আর আশ্বাস বাক্যে যখন তাঁরা বুঝলো যে তিনি তাদেরই স্বজ্জাতি 
তখন তারা তাদের বিপদের কথা জানালো । তাদের মধো একজন ওই 
জাহাজের কার্ধেন, বাকি দু'জন তার মেট । জাহাজের খালাসীর! 
ষড়যন্ত্র করে তাদের বন্দী করেছে, তাদের মতলব বন্দীদের এখানে 
ফেলে রেখে তার! জাহাজ নিয়ে পালাবে। 
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রবিনসন তখন তাদের বাধন খুলে দিলেন, তারপর তাদের হাতে 
লাঠি সেট! পিস্তল দিয়ে ফ্রাইউডেকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে বিদ্রোহী- 
দের দমন করবার উদ্দেস্টে অগ্রসর হলেন । 

বিদ্রোহী খালাসীরা বপ্মেও ভাবতে পারেনি যে তারা এভাবে 
আক্রান্ত হবে। তার! লড়াই করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু রবিনসনের 
বন্দুকের গুলীতে যখন দলের টাই দুঙ্গন মারা পড়ল এবং আরও তিন- 
চারজন জখম হল তখন তার! মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করল। 
রবিনসন সদলবলে এগিয়ে গিয়ে তাদের ধরে বেঁধে ফেললেন । যে 
ছু'জন মার! পড়েছিল, সকলে মিলে মাটি খুে তাদের কবর দিলেন, 
আহত,দর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন | 

র€বনসনের জন্যে ক্রাহাঙ্গের কাপ্সেন আর মেট দ্ব'জন শুধু যে প্রাণে 
বেঁচে গেল তাই নয়, জাহাজটাও তারা! ফিবে পেল। 

কৃতঙ্গছতায় বিগত লয়ে ক!প্তেন ব'বনসনকে দেশে ফিকে যাবার 
জন্যে অনুরেধ জানালেন । রবিনসন তে! এতদিন নেই স্রযোগই 
খুজছিলেন । এমন জায়গায় তিনি এসে পরেছিলেন সে জায়গাট! যেন 
জগৎ ছাঁড়া। এখানকার সমুদ্র দিয়ে এত'দনের মধো এনটাও জাহাজ 
আনাগোনা করেনি । আজ যখন ভাগ্যক্রণন স্ুযাগ এসেছে তঘন সে 
সবুযোগে তিন ছাড়বেন কেন? তিন ফ্রাইডেকে নিয়ে জাহাজ 
উঠলেন । 

সগ্তকূল বাতাসে জাহাজ ইংলগড ভিমুখে বাত্র। করল । 

সুদীর্ঘ আটা বছর পরে অসমসাহসী অনন্ত সাধারণ মধ্যবসায়ী 
আযাডভেব্ার নায়ক রবিনসন ক্ুশো! নেই অজ্ঞাত দ্বীপের বাস শেৰ 
করে শাবার দেশের মাটিতে এসে প। রাখলেন। 
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নি ডেকামেরন : বোকাসিও 

শত লখর ক্ুথসংভিতা জঙ্গল ভাঠিপরুদ ছলেশ জিওভাি খে 
হতালার কথা সা িতা জগতে আিপুকুদ হলেন জিওভশনি বোকা নিও । 
টি 2াল্ 1 লন কাছে এক শ্রামে। ভার বরঙিত হি ডেকামেদনঃ 
বা ১৩১৩ খুতান্দে গল্পও তে আখ মে | ভার বাত 1 ডেক্।গেরন্‌ 
৮ পারের উতমণ ) এটি গল চনত অথাৎ বহজনের বধ গল্প হিতে আছে এর 
গে । *ঠটিতে এমন আহে কাশী আছে ঘা উডান্ত আদির্সাস্মক। আবার এমন 
বয়েকটি কাতিনা আছে যার দ্তবঙের মহিমাণ শাখতকালের রসলোকে উত্তরণ । 


সেদনি এবটি কিনা এখানে পরিণেশিত হল। 


| এক | 


সন্যন্ত থামখেয়ালী এক জমিদার । মাকুহিস অফ সালুজ্জে । 
একদিকে যেমন দরাজ মন, স্মৃতিবাজ, শিকারের প্রচণ্ড নেশা) প্রা, 
রৃংসল, আন্থা(ণকে ভেমান ডেদ্রী আর কঠিন ব্যক্তি সম্পন্ন । 

ভষ্ভগ্ড রাজভক্ত প্রজার। ঠাকে খুবই ভালবাসে । কিন্তু প্রজাদের 
মনে ম্ুখ নেত। 

কেন প্রজাদের তো কোন অভাব রাখান জামি! তবে তারা 
শশী নয় কেনে? 

এক এমাত্যের মুখে প্রজাদের মনে সুখ নেই শুনে মাকুইস তাকে 
ওই প্রশ্ন করলেন | 

অমত্য সবিনয়ে বললে, প্রভূ, প্রজারা বলছে, আপন এখনে! 
বিবাহ করলেন না। আপনার বয়স হো?য় যাচ্ছে। এর পর আর 
আপনা বিধাহ করবার ইচ্ছে একেবারেই থাকবে না। 

অমাত্যের কথা শুনে মারুইস দরাঁজ গলায় হেসে উঠলেন, 


০ 


এই কথা! তা,নাই বা হল বিয়ে! তাতে প্রজাদের কিসের অত 
ত্ঃখ ? 

অমাত্য বললে, ছুঃখ হবে না হুজুর । এত বড় এাতহাসম্পনন জমি- 
দার বংশ, শেন পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে লোপ পাবে । এই চিন্তায় 
প্র্গারা খুবই বিমর্ষ। 

বেশ সময় কাটছিল, শিকারে, খেলা-পলায়, আমোদ-প্রমোদে । 
বিবাহ! উত্তরীধিকারী। ব'শরক্ষ/! প্রজারা সহস। মাকু'ইসের 
মনে এক নতুন ভাবন। ঢুকিয়ে দিল ! শুধু তাই নয়, তারপর থেকে 
প্রজাদের অনুরোধ উপরোধ পীড়াপীড়ি শুরু হল। 

এ তো এক আচ্ছ। উড়ো ঝঞ্ধাট এসে পড়ল তার জীবনে, মাকইিস 
মহ! অন্বস্তবোধ করতে লাগলেন । বিয়ে করবার কোন পরিকিপ্পনা তো। 
এতদিন ছল না! আচ্ছ।, বেশ, এখন যদি বিয়ে করতেই হয়, পারী 
কই? 

পাত্রীর অভাব কি প্রভু? হুকুম করলে হাজার পাত্রী এন হান্দির 
করতে পার । * 

না, না, হাঁজার হাজারে দরকার নেই । মে তো আরও বিপদ! 
একট। হলেই হবে | দেখ! যাঁক, নিজেই যদি খুঁজে পেতে নিতে পারি ! 


এক দিন শিকায়ে বেরেয়েছেন মাকু ইস ! 

একটা মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি মেয়েকে । 
চাষীর মেয়ে! কিন্তু ভারী সুশ্রী দেখতে । আর সেদিনকার সেই 
সকালের মোনালী আলোয় সেই চাঁবীর মেয়ের রূপলাবণ্য যেন 
মাকু ইসের মনে এক নতুন স্পন্দন জাগালে। 

ঘোড়া থামালেন তিনি | 

মেয়েটি কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছিল! সে দু'চোখ মেলে 
অবাক হয়ে মাকু ইসের দিকে তাকালে! ঘোড়ার পিঠে ষেন রূপকথার 
রাজপুত্র চলেছেন স্বগয়ায়। 
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মাকুইস ঘোড়া থেকে নামলেন। কাছে ডাকলেন মেয়েটিকে 
হাতের ইসারায় । 


মেয়েটি এসে দাড়ালে। তরে সামনে ! 

তোমার নাম কি কন্তে ? 

মেয়েটি জস্ফুটে বললে, গ্রিজেল্ড৷ ! 

সুন্দর নাম! গ্রিজেল্ডা! আচ্ছা, গ্রিজেল্ডা, তোমায় একটি 
বথ। বলব। রাগ করবে না তো? 

মেফেটি [বশ্মিত ! 

(ক কথা" 

তুমি আমায় বিয়ে করবে ! 

মাকু ইসের কথা শুনে ঠিজেল্ডা হকচকিয়ে গেল। 

কি! কথা বলছ নায়ে! দেখ, আমি দেখতে মন্দ নই । বয়সও 
দেশি নয়। আর আমার পয়সাকড়ি আছে। তোমার কষ্ট হবে না । 
কি বল, রাজী? 

'গ্রডেল ডা! কথা না বলে খাড় নেড়ে স্ম্মাতি জানালো । 

কিন্ত), একটি সর্ত আছে গ্রজেলডা ? 

(ক হত? 

সঙ এই বে, যদ আমায় ঝিয় কর তাহলে আমি যখন ঘ। ব্লব 
“তামায় বিন! প্রতবাদে ।বন। দ্বিধায় আমায় খুসী করবার জন্থে তাই 
বরতে হাবে। আমার কথা শুনতে হবে। দেখ, বেশে করে ভেবে নাও। 
পারবে কি না! 

নমকণ্জে গ্রজেল্ড! বললে পারবো । 

বাস! বিয়ে হোয়ে গেল। ধুমধাম, আলো, আতসবাজী, 
সমারোহ । এ্ুজাদের আনন্দ ভার ধরে না। জমিদার তার রাজকোষ 


খুলে দিয়েছেন। যে যত পারো লিয়ে যাও। সাতদিন ধরে অহোরাত্র 
আনন্দে মেতে থাকো । 


ক) 


॥ ঢ্ই ॥ 


বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই গ্রিজেল্ডা নিজের গুণে সবাইকে 
বশ করল । প্রঞ্জারা তার নামে অঙ্গান, আত্মীয় কুটু্ঘরা মোহিত, 
জমিদার স্বয়ং পরম চরিতার্থতায় বিগলিতচিন্ত। 

দিন কাটল সুখে, অনাবিল আনন্দে । কিন্তু খেয়ালী জমিদারের 
বুঝি টনক নড়ল। তার মাথায় খেয়াল চাপল, গ্রজেল্ডাকে যেকথা 
তিনি বলেছিলেন, তার পরীক্ষা! তো করা হয়নে। অতএব গ্রিজেল্ডাকে 
অগ্রি-পরীক্ষার সম্মুখীন হোতে হল £ 

ধা এ সং 

একটি মেয়ে হয়েছে গ্রিজেল ডার ! 

জ'মদারির চারিদিকে উৎসব: প্রজার! মোচ্ছর লাগিয়েছে | রাজ্য- 
ময় আনন্দের স্রোত বইছে। এমন সময় একদিন মাকুইস এসে 
গ্রীকে বললেন, দেখ গ্রিজেলডা, একে তে। তুমি চাষার ঘরের মেয়ে, 
সেজন্ছে প্রজারা সব ছিছিক্কার করছে, তার ওপর প্রথম স্গান প্রসব 
করলে, মেয়ে । আমার তো মুখ দেখানো! ভার হোয়ে উঠেছে । 

মাথা হেট বরে গ্রিঙ্গেলড। বললে, প্রত, আমি আত দীন। যে 
মর্যাদী আপনি আমায় দিয়েছেন, আমি জানি আমি তার যোগ্য নই। 
এখন আপনার মান শতে রক্ষা হয় সেজন্টে আপনি যা করবার করুন, 
আনার জন্ে চিন্তা করবেন না । 

মাকু ইস আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ 
পরে এলো! এক ভূত্য। সে হাপুস নয়নে কাদছে | 

ভুমি কাদছ কেন ? বল, কি তোমার ছঃখ । আমার সাধ্য থাকলে 
আমি নিশ্য় তোমার হঃখ দূর করব | 

গ্রিজেলডার কথায় ভূৃত্যটি আরও আকুল হুল। শেমকালে বললে, 


৩১ 


মা, কর্তার আদেশ ন! মানলে গদ্ণান যাবে, তাই বাধ্য হয়ে আমায় 
আসতে হয়েছে। 

কেন এসেছে। বল! 

মামি এসেছি আপনার মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে | 

গ্রিঙ্গেলড। এক মুহুত নী'রব থেকে বললে, বুঝেছ। তারপর 
মেয়েটিকে শেষ একটি চুষু খেয়ে ভূত্যের হাতে তুলে দিল । 

সে ননে করেছিল, বাচ্চাটিকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে। কিন্ত 
তবুও সে একটিও কথা ব্ললে না, এক ফোৌঁট। চোখের জল ফেললে না। 
স্বামীর ইচ্ছাই ভার কাছে সব. 

মাকু' ঈস কম্যািকে অন্য এক শহরে তার ভগ্রীর বাড়ি পাঠিয়ে 
দিলেন। আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি! কিন্তু 
সে কথ। গ্রিঞ্জেল ডাকে জানালেন না। 

গারও কিছুদিন পরে গ্রিজেল ড! একটি পুত্রসম্ান প্রসব করল: 

গ্রঙগরা আবার আনন্দে মেতে উঠল। এবার আনন্দ শত গুণ 
বেশী। জমিদারের উত্তরা 'ধকারী জন্ঃ'লে।। মার্ুুইসও খুব খুশী । 

মার্ক ইস গ্রিজেলডার কাছে গেলেন মুখ কালে। করে, বললেন, দেখ, 
আমি ভাংর প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারছ না। তারা সব 
টিটকারী দিচ্ছে । বলছে, চাবার নাতি হবে আমাদের জমিদার, এ 
আমাদের সহা হবে না 

গ্রিজেল ডা নীরবে স্বামীর কথা শুনছিল। অক্ষ,টে বললে, কি 
করবেন তালে ? 

বাধ্য হোয়ে, মেয়েটার বেলায় যে ব্যবস্থা করেছি, এবারও তাই 
করতে হবে। 

করুণ মৃহ হ'মল গ্রীজেল ডা, বললে, আপনার মন যাতে ভাল 
থাকে, আপমার মংন যাতে বঙ্তায় থাকে তা আপনি নিশ্চয়ই করবেন। 
জামার জন্যে মোটেই ভাববেন না! আপনার সুখের কা'ছ আমার 
ছুঃখ একেবারেই তুচ্ছ বলে আমি মনে করি। 
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অবাক হয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন খেয়ালী 
জমিদার । তার পর চলে গেলেন। 

পরের দিন কচি শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এলো এক 
ভৃত্য মাকু ইস আগের মত ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলেন পিসির 
কাছে। 

সবাই মনে করল, মতিচ্ছন্ন জম্দার তার ছেলে মেয়ে ছুটিকেই মেরে 
ফেলেছেন । প্রজার! হায় হায় করতে লাগল । কি কুক্ষণেই তার! 
তাদের রাজাকে বিয়ে করতে বলেছিল! গ্রিঞজেলডার মতো রমণী 
পৃথিবীতে কি আর হয়? এমন স্বীকে এই আনাদর, তার প্রতি 
এত নিষ্ঠ,রতা। প্রজ্ঞার অনেকে প্রকাশ্তেই জমিদারকে গাল 
দিতে লাগল । 

কিন্তু গ্রিজেল ডার মুখে এতটুকু বিরাগের চিহ্ন নেই । কেউ তাকে 
সান্থন। দিতে এলে বলত, না, না, আদার কোন দুঃখ নেই । স্বামী 
যে ব্যবস্থায় মনে শান্তি পেয়েছে সে বাবহ্থায় তার কিছু বলবার নেই, 
বরং স্বামী যে সুখী বোধ করেছেন তাতে সেও মুখী মনে করছে 
নিজেকে । 


॥ তিন । 


মকুইসের কিন্তু এততে৪ আশ মিউল নাঁ। শেষ পরীক্ষা করলেন 
তিনি! চরম আঘাত হানলেন, পতিগতপ্রাণ। স্ত্রীর বুকে । কিছুদিন 
পরে একদিন গ্রিজেলডার মহলে গিয়ে বললেন, দেখ, অনেক ভেবে- 
চিন্তে আমি স্থির করলাম ঘে আমার আবার বিয়ে করা উচিত। এবং 
তার আগে তোমায় ত্যাগ কর! দরকার । 

দুচোখ তুলে গ্রিজেলডা! বললে, বেশ তো, সেই মতো! ব্যবস্থ। 
করুন। 'ম্বাপনাকে তো বলেছি, আপনার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছ। ! 
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মাকু ইস বললেন, হ্যা, আমি আাবার বিয়ে করব এবং আমার যোগ 
ঘর থেকে মেয়ে আনবো, রূপে বল. বংশ মধদায় বল, সে সব সেরা 
হবে। তাহলে মার কেউ কোন বিরূপ কথ বলতে পারবে না। 

দে তো! বেশ ভালই হবে । 

হ্যা। তুমি কালই তোমার বাপের বাড়ী চলে যেও । 

এবার বুঝি শ্রিজেল ডার চোখে জল এসে গেল । তাডাতাডি হাসি 
দিয়ে কানন চেপে বললে, তাই - যাব! 

পরেব দিন চলে গেল গ্রিলেজডা । সঙ্গে নিল না একটিও গয়না 
নিল না কোন ভাল পোধাক ! মোটা চটের মতে। কাপছে সবাঙ্গ ঢেকে 
সে বাপের কুটিরে ফিরে গেল! 

দিন যায়! গ্রিজেলডা নিতা নতুন খবর পায়। কখনো শোনে, 
রাজবাড়ী রং করা হচ্ছে, কেউ এসে খবর দেয়, এবার যার সঙ্গে জমিদা- 
রেব বিয়ে হচ্ছে, ভার বাপঞ্ড মা জমিদার । কেউ জানায়, এবার যে বউ 
হয়ে আসছে, সে তো মেয়ে নয়, থেন ডানাকাটা। পরি! 

দিন যায় । বছর যায় । [গ্রজেলডার কাছে নানা খবর সাসে। 
একদিন এলে! জমিদারের পেয়াদা, সঙ্গে লোক লক্র, গাড়ি। 

ক ব্যাপার ? 

প্রভু ডেকেছেন গ্রিজেলডাকে । 

বেশ তো! তার আদেশ যখন, তথন যাব বৈকি! 

গ্রঙ্গেল ডা এলো স্বামীর কাছে । 

মাকু ইস বললেন, দেখ, [শগাঁগরহ আমার শঙুন শীর্ষে খকে 
আনবো । তখন একটা উৎসব করতে হবে তো? 

তা হবে বৈকি! 

হ্যা তাইতো বলছি। তুমি এত দিন এবাডির গান ছিলে! 
কৌথায় কি আছে তুমি সবহ জানো! তাই ভোমার পক্ষেই উৎসবের 
মায়োজন করা স্হজ হবে। তাছাড়। কাদের নেমণ্ুন্ন কর। দবকা; 
তাও ভুমি জানো । এ সবের ভার তোমাকেই নিতে হবে। বিয়ের 
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হাঙ্গাম। চুকে গেলে, নতুন বৌকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে তুমি আবার 
বাপের বাড়ী চলে যেও । 

ক্ষণেকের জন্টে গ্রিজেলডার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল। 
বুকের ভিতরটা যেন ফেটে চৌচির হোয়ে যাচ্ছে! কিন্তু সুখে হাসি 
ফুটিয়ে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না। আামি সব ব্যবস্থা করে 
দিয়ে যাব । 

কাজে লেগে গেল গ্রিজেল ডা । ঘর ছুয়ার সাজালো, ঘসে মেজে 
চারিদিক ঝকঝকে করে হললো । ানজের হাতে ঘরের নেঝে মুছলো। 
দেওয়াল পরিষ্কার করল ' তাব পরণে কিন্ত সেই মোট। কাপড মে 
নিরাভরণ দেহ । 

বাডির বড় বড় কমচাবীর। তার্‌ ছুঃখে মাড়ালে কাদলেো।। প্রজারা 
কাতর হল তার শবস্থা দেখে । কিশ্ক গ্রিজেল ডাগ মুখে সেই মধুর 
গ্তাবসিদ্ধ হাসিটি লেগেই আছে। 

বিয়ের দ্রিন এলো । প্রথা অনুযায়ী বধু আসবে স্বামীগৃহে । সেখানে 
সম্পন্ন হবে বিবাহের শেখ অনুষ্ঠান ! তারপর, মধুযামিনী, ফুলশয্য। | 

গ্রিজেল ডা বধূর আগমন অপেক্ষা করছে । বুকের মধ্যে তার থে 
কী হাহাকার উঠেছে, মুখ দেখে তা বোঝবাব উপায় নেই । 

মাকুঁইস এলেন । সঙ্গে একটি পনেরো ষোলো বছরের পরমাসুন্দরী 
ময়ে। 

গ্রিজেল ডা তাকে মভার্থনা করল । 

সবাই নববধূর রূপে মুগ্ধ ! কী তার চমতকায় নম কথাবাত1। কী 
পুন্দর ব্যবহার? বোঝা গেল, শিক্ষিত! মেয়ে । 

এক সময মাকুইস গ্রিজেল ডাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে 
বললেন, কেমন দেখলে মেয়েটিকে ? 

ত্রিজেলডা বললে চত্মকার। খুব সম্ত্ান্ত ঘরের মেয়ে নিশ্চয় । 
মামার মত ছুঃখীর মেয়ে নয়! তাহলে আমি এবার যাই ! 

এখনি যাবে 
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ই্যা। সব কাজ শেষ হয়েছে । আর তো। আমার কিছু করবার 
নেই। যাবার আাগে একটি প্রার্থন। জানাই প্রভু ! 

উৎন্ুক চিন্তে মাকু'ইস বললেন, বল, বল কি প্রার্থনা ! 

প্রার্থনা এই, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন এর সঙ্গে তা 
করবেন না। এ মেয়েটি তা সইতে পারবে না। আমি গরীব, ছুঃখ 
কষ্টে মান্ুব, তাই, আমি যা সইতে পারলাম, এ-মেয়ে ত। পারবে ন!। 
আর স্থির থাকতে পারলেন ন৷ মাকৃইন। অভিনয় শেষ হল | ব্যাকুল 
হয়ে ছু'হাত বাড়িয়ে শ্রিজেলডাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন, 
গ্রাজেল ডা. প্রিয়তমে, আমার ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে এত দিল 
ছলনা! করেছি। তুমি বিজয়িনী! আমি হেরে গেছি তোমার কাছে। 

বিহবল কণ্ঠে গ্রিজেল ড| বললে, কি বলছেন প্রভূ! আমি তো 
কিছু বুঝতে পরছি ন1। ্‌ 

শোন বলি! আমার ধারণ ছিল, দুঃখে কষ্টে পড়লে, মেয়েদের 
শ্বামীভক্তি বল, সহিষ্ণুতা বল কিছুই আর থাকে না তাই তোমায় 
পরীক্ষা করে দেখছিলাম ! 

পরীক্ষা করছিলেন! এত দিন ধরে ; 

হা গো !' তাই তো করছিলাম এই দীর্ঘ ধোল বছর ধরে। যে 
মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে সে কে জানো? সে আমাদেরই মেছে। 
সার ভোমায় কোথাও যেতে হবে না । এ সংসার তোমার! এ রাজ্য 
তোমা । আমি তোমার অন্থগত্ত স্বামী । যে শিক্ষা তুমি আমায় 
দিয়েছো ত আমার মর্মে চিরকাল গাঁথা থাকবে । তুমি মহিয়সী ! 
তুমি অনন্যা । 

ছেলেমেয়ে কাছে এসে দাড়ালো? গ্রজেলড1 দু'জনকে বুকে চেপে 
ধরল। তার ছু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল । হুঃসহ 
আবেগে কাপতে লাগল তার সধাজ । 

মার, তারপর চারিদিক শানন্দ-কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠল। 
উৎসব চলল সারা রাত ধরে। 
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ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের প্রহরীর! রাত্রে পাহাড়া দিতে গিয়ে 
সম্প্রতি দেখেছে, প্রাসাদের পাচীলে এক ছায়াযৃত্তি মাঝে মাঝে এসে 
দাঁড়ায় । কি যেন সে বলতে চায় । বলতে পারে না। প্রহরীদের মনে 
হয়েছে, প্রেতমৃত্তির চেহারা যেন অবিকল সগ্ভমূত রাজার মত। 
প্রহরীর' তাদের উপরওয়াল। হ্বোরেশিওকে সে কথ। জানাল । হোরেশিও 
ছিলেন মৃত রাজার পুত্র হ্যামলেটের অস্তরঙ্গ মুহাদ । 

হোরেশিও একদিন রাত্রে প্রহরীদের সঙ্গে থেকে সেই প্রেতমূর্তি 
দেখলেন এবং সে কথ! পরদিন হা'মলেটকে জানালেন । 

হ্যামলেট পিতৃশোকে কাতর । পিতার মৃত্যুর সময় তিনি রাজধানীতে 
ছিলেন না । ফিরে এসে তিনি তার মা ও কাকার কাছে শোনেন যে 
বৃদ্ধ রাজ! একদিন বাগানে বসেছিলেন সেই সময় এক বিষাক্ত সাপের 
কামড়ে তিনি প্রাণ হারান। পিতার এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুতে 
খুবই আঘাত পেলেন হ্ামলেট, তার চেয়েও ব্যথিত হলেন যখন 
দেখলেন ষে পিতার মৃত্যুর কয়েক সন্তাহ যেতে না ষেতেই তার মা ভার 
কাকা র্লডিয়াসকে বিবাহ করলেন এবং ক্লুডিয়াস সিংহাসন অধিকার 
করে বসলেন । 

হোরেশিওর মুখে প্রেতের কথা শুনে হামলেট রাত্রিবেল। প্রাসাদের 
পাচীলের কাছে গিয়ে দাড়ালেন। আর ঠিক শেষ প্রহরে সেই 
প্রেতমুপ্তির আবির্ভাব হল। হ্যামলেট বলে উঠলেন-- এ যে আমার 
বাব! ! 

প্রেতমৃদ্তি হাতছানি দিয়ে হ্যামলেটকে ডাকল। হ্যামলেট এগিয়ে 
গেলেন। নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রেতযৃন্তি থামল । হ্যামলেট বললেন 
--কে তুমি? কথ! বল। 
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চাঁপা গলায় প্রেগুমুত্তি বলে উদল--হ্যামলেট, সতাই শ্রামি 
(তোমার পিতা, তোমার নিহত পিতা 

নিহত ? মানে আপনাকে খুন কর? হয়েছে? 

_স্থা! তোমার কাকা ওই পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস আমায় ঘুমন্ত 
'বস্থায় খুন করেছে । তোমার মা পাপীয়সী সেই স্ত্রীলোকট! তাকে 
সাহায্য করেছে। তুমি এর প্রতিশোধ নাও পুত্র । সেই কাথাই 
বলবার জন্তে শামি বারবার মাসছি । আজ বলা হল। আমি 
চললাম । 

সেদিন থেকে তরুণ হামলেটের মনে সেই রাত্রির ঘটনা অহরহ 
জেগে রইল । কিন্তু এক ছায়ামৃন্তির কথা কি তীর প্র'তশোধ গ্রহণের 
পক্ষে যথেষ্ট ? কোন বাস্তব প্রমাণ কি পাওয়া যায় না? ভাবতে 
ভাবতে হ্যামলেট যেন পাগল হয়ে গেলেন । | 

রাজ্যের বদ্ধ মন্্ী পলোনিয়াসের এক কন্তা ছিল । তার নাম 
ফেলিয়া । হ্যামলেট আর ওফেলিয়। ছু'জনে ছু'জনকে ভালবাসতেন । 
তাদের বিবাহ এক রকম স্থির হয়েই ছিল। কিন্তু হ্যামলেটের হঠাৎ 
পরিবত ন এবং তার পাগলের মতো হাবভাব দেখে পলোনিয়াস কিং- 
কর্তব্য বিমূঢ হলেন। বে মানুষ বাপের শোকে পাগলের হয়ে গেছে 
তাকে বিয়ে করে তীর মেয়ে কি সুখী হবে? 

হ্যামলেট ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন তাকে ঘিরে একট। চক্রান্ত 
চলেছে যে চক্রান্ত তার পিতার মৃত্যাতেই শেষ হয় নি। কারা এই 
চক্রান্তের ভিতর আছে জানা! দরকার । রাজা, রাণী, পলোনিয়াস, 
ওফেলিয়া প্রত্যেককে আড়াল থেকে লক্ষ্য করা দরকার। এই 
উদ্দেন্টে হ্যামলেট ক্রমশ ভান ব রতে লাগলেন যেন তিনি সত্যিই পাগল 
হয়ে গিয়েছেন, তার সেই পাগলের মত কথাবাত! আর আচরণে 
সকলেই বিমূঢ হল। সবচেয়ে বিব্রত হলে, সরলপ্রাণা ওফেলিয়। 
বেদনায় তিনি ভেঙে পডলেন। 

এই সময় রাজা ও রাণীর মনের ভাব অনুধাবন করবার জন্যে 
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হ্যামলেট এক কৌশল করলেন । রাজা ও বাণীকে আনন্দ দেবার জো 
মাঝে মাঝে রাজবাড়ীতে নাটকাভিনয়ের বাবস্থা হত। সেই সনয় 
একটা নাটুকে দল এসেছিল রাজধানীতে 1 হ্ামলেট সেই দলের সঙ্গে 
গোপনে বন্দোবস্ত করলেন যে রাজবাড়ীতে অভিনয়ের জন্বো এবার 
নিজে একটি নাটক লিখে দেবেন, এবং অভিনেতা-অ তিনেত্রীদের 
শিখিয়ে দেবেন। দলের কর্তা মার শিল্পীরা খুবই খুসী হুল এ প্রস্তাবে । 
যুবরাজ নাটক লিখে দেবেন, অভিনয় শেখাবেন--এ তো! তাদের পক্ষে 
মস্ত সৌভাগার কথ! । 

কথামত নাটক লিখেলেন হামলেট । গল্পটা হল ঠিক সেই বকম 
যে রকম কাহিনী প্রেতমৃত্তি হাামলেটকে বলেছিল । অর্থাৎ রাজার 
ভাই আর স্ত্ীর বঙযস্থ, বাগানের ভিতর ঘুমন্ত রাঁজার কানে বিষ ঢেলে 
দিয়ে তাঁকে হত্যা করা এই সব ঘটন!। 

গভিনয়ের দিন হ্যামলেট অদূর বসে রাজা ও রাণীর মুখের ভাব 
লক্ষ্য করতে লাগলেন । নাটক মতই এগিয়ে চলল রুডিয়াসের মুখ 
ততই বিবর্ণ হতে লাগল্‌। আসনে বসে তিনি চঞ্চল হতে লাগলেন, 
মবশেষে বিষ দেওয়ার দৃশ্যে আর স্থিব থাকতে পারলেন না, উঠে চলে 
গেলেন। হ্যামলেট একদুষ্টে কলডিয়াম আর তার মুখের ভাবাস্তর লক্ষা 
করলেন । আর তার মনে কোন লন্দেহ নেই, প্রেত যা বন্দেছে তা সতা । 
তাহলে তার কর্তব্যও এখন স্পষ্ট। প্রেতের কাছে শপথ করেছেন, 
ঘটন1 যদি সতা হয় তাহলে আর প্রতিবিধনি তিনি করবেন । অতএব, 
এ পাপ যে করেছে তাকে হাামলেট চরম শাস্তি দেখেন নিজের হাতে। 
এই হল তার পণ । 

এদিকে রাণী, ক্রুডিয়াস মার পলোনিয়াস পরামর্শ করলেন। 
হামলেটকে আর এখানে রাখ। নিরাপদ নয় । তাকে কৌশলে দেশের 
বাইরে পাঠাতে হবে । ঠিক হল, হ্যামলেটের বিদেশ যাওয়ার কথা 
রাঁণীই জানাবেন তাকে । পলোনিয়াস রাণীর সঙ্গে হ্যামলেটের 
সাক্ষাৎকারের বাবস্থ। করলেন । পাচ্ছে হাযামলোট পাঁগালর খেয়ালে কিছ 
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করে বসেন সেই ভয়ে দরকার হলে তাকে বাধা দেবার জঙ্ত পলোনিয়াস 
সেই ঘরের ভিতর একট! পরদার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন । 

রাণীর সঙ্গে কথায় কথায় হ্যামলেট উত্তেজিত হয়ে উঠলেন । রাণী 
রেগে বললেন, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ তা৷ কি ভূলে গেছ! 

হ্যামলেট বললেন, কার সঙ্গে কথ! বলছি ! অতান্ত হূর্ভাগ্যের কথা, 
তুমি আমার মা! কিন্ত তুমি কি তোমার কুকর্মের কথা শুনতে 
চাও আমার মুখে? 

হ্যামলেটের উম্মাদের মতো চাটনি আর হাবভাব দেখে রাণী ভয়ে 
চিৎকার করে বলে উঠলেন, তুই আমাকে হত্যা করতে চাস নাকি? 

তাই শুনে তলোয়ারের উপর হাত রেখে হ্যামলেট উচ্চকে হেসে 
উঠলেন। আরও ভয় পেয়ে রাণী আতর্বরে বলেন, রক্ষা কর, রক্ষা 
কর। 

সঙ্গে সঙ্গে পরদার আড়াল থেকে পলোনিয়াস বলে উঠলেন, ভয় 
নেই! 

হঠাৎ সেই শব্দ শুনে আর পরদা নড়তে দেখে হ্যামলেটের মনে 
হল, এ পরদার আড়ালে নিশ্চয় পাপিষ্ঠ ব্লভিয়াল লুকিয়ে আছে । তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে পরদা ভেদ করে সেই 
তলোয়ার বমিয়ে দিলেন, আর সেই আঘাত গিয়ে পডল পলোনিয়াসের 
বুকে। তিনি রক্তাক্ত দেহে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন । 

৪ সাঁ ১ 

হ্যামলেট পলোনিয়াসফে হত্যা করে বিবম বাধিত হলেন। 
পলোনিষাস ছিলেন তার প্রেমাষ্পদা ওফেলিয়ার বাবা। পিতার 
মৃত্যুতে ওফেলিয়া শোকে ভেঙে পড়লেন । যে হ্যামলেটকে ভিনি প্রাণ 
দিয়ে ভাল বাসতেন সেই হ্যামলেট তার বাবাকে মেরে ফেললেন! 
পিতার শোকে ওফেলিয়া ক্রমে পাগলিনী হয়ে গেলেন । 

হামলেট দেখলেন, ক্লডিয়াসের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিনের জছ্য 

ংলগ্ডে যাওয়! ছাড়া তীর গতি নেই । তিনি রাজী হলেন । রূডিয়াস 


শও 


নিজে উদ্চোগী হয়ে তার যাত্রার সমস্ত আয়োজন করে দিলেন । কয়েক 
জন অন্ুচর তার সঙ্গে দেওয়া হল। তারা রুডিয়াসের নিয়োজিত 
লোক | সুবিধা পেলেই তার! হ্যামলেটকে মেরে ফেলবে । এইরকম 
নিরেশ গোপনে তাদের দেওয়া হল । 

হামলেট চলে যাবার পর পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস দেশে 
ফিরে এলেন । কিছুদিন আগে তিনি রাজ্যের কাজে ফরাসী দেশে 
গিয়েছিলেন। লিয়ার্টস হাযামলেটের সমবয়সী । দু'জনের মধো 
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বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল ! ছু'জনেই ছিঙ্গেন দক্ষ অসিষুদ্ধ বিশারদ। বাড়ী 
ফিরে পিয়ার্টিস যখন শুনলেন যে হ্যামলেট তার পিতাকে হত্যা করেছেন 
এবং সেই শোকে তার ভগ্মী পাগল হয়ে গিয়েছেন তখন তার সমস্ত রাগ 
গিয়ে পড়ল হযামলেটের উপর। আঁর তাতে উসকানি দিলেন দুরাত্মা! 
ক্লডিয়াস। লিয়ার্টিসকে উত্তেজিত করে বললেন, যদ্দি তুমি সত্যিই 
পিতৃভক্ত হও, ভাহলে তোমার উচিৎ পিতৃঘাতককে হত্যা করা। কিন্ত 
হঠাৎ রাগের মাথায় কিছু করো না। তার ফল ভাঙ হবে না। এখন 
চপচাপ থাকো । আমার উপর ছেড়ে দাও । আমি সব বাবস্থা করে 
দেব। 

কয়েকদিন পরেই খবর পাঁওয়। গেল হাামলেট ফিরে আসছেন । 
রুডিয়াস তখন তাঁকে বধ করবার জন্বা এক নতুন ফন্দী অণটলেন । তিনি 
এক তলোয়ার খেলার উৎসবের মায়োজন করলেন । ডেনমার্কের 
তরুণ মহলে হ্যামলেট আর লিয়ার্টস হুজনেরই ভাল অসিষুদ্ধবিদ বলে 
খাতি ছিল। ঘেন নিছক খেলার আনন্দের জন্য ক্লডিয়াস হ্যামলেট 
আর লিয়ার্টিসের মধ্যে এই খেলার আয়োজন করলেন । এরকম 
প্রতিযোগিতায় এক ধর্"ণর কম-ধারালো তলোয়ার নিয়ে খেলা হয়। 
কিন্ত ব্লডিয়াস লিয়ার্টিসর তরবারিতে একরকম অতি মারাত্মক বিষ 
মাখিয়ে রেখে দিলেন । সেই বিষের সামান্ত একটু রক্তে মিশলেই মৃত্যু 
অনিবার্ধ। যদি তাতেও কাজ না হয়, অর্থাৎ হ্যামলেট যদি অসির 
মাঘাত না পায় সেই আশংকায় র্ুডিয়াস আর এক বিষের ফাদ তৈরা 
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করে রাখলেন । যদ্ধের সময় তৃনগার্ত হয়ে হ্যামলেট যখন জল 
চাইবেন তখন তাকে বিন মেশানো সরব দেওয়া হবে । হামলেটের 
জন্থাই একটা পুথক পাত্রে সে সরবত তৈরী বাখ! হবে। 

যদিও পিতাকে হত্যা করার জন্য লিয়ার্টিস হ্যামলেটের উপর দারুণ 
রেগে ছিলেন, তাহলেও এইভাবে শঠতার মাশ্রয় নিয়ে ভীকে বধ করতে 
তার বিবেকে বাধছিল : কিন্তু ঠিক সেই সময় তার ভগ্রী ওফেলিয়ার 
শোচনীয় মুত্যু তার বিবেককে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিল । 

পাগল হয়েও ওফেলিয়! হামলেটকে ভুলতে পারে নি। একদিন 
ত্রার বিয়ে হবে হামঙেটের সঙ্গে । অমনি তিনি নববধূর সাজে নিজেকে 
সাঁজালেন, এবং সেই বেশেই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে পা ফসকে 
নদীর জলে পড়ে ড়বে গেলেন । যখন তার মৃতদেহ ভেসে উঠল তখন 
সবাই অবাক হয়ে দেখল. মুতদেহের মধ্যে মুত্ার যেন কোন চিহ্ন কোন 
বেদনা নেই । নববধূর মতে। ফুলের মালায় সজ্জিত মপরূপ সুন্দরী 
তরুণী যেন নদীর জলে শুয়ে ঘুষুচ্ে | 

রাজধানীতে প্রবেশ করার আগেই হ্যামলেট 'এফেলিয়ার মৃত্য 
সংবাদ শুনতে পেলেন। শুনে ঠার মন কাতর হল। তিনি ভেছে 
শঙলেন। ওফেলিয়াকে তিনি সতাই গভীর ভাবে ভালবাসতেন । 

ইামলেট গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করে বন্ধু হোরেশিওকে সঙ্গে 
নিয়ে সোজা কবব ভূমিতে উপস্থিত হলেন এবং অন্তরালে দাড়িয়ে 
গুফলিয়াকে সমাশ্বিস্থ করা দেখলেন । শেষ পধন্ত তিনি আত্মগোপন 
করে থাকতে পারলেন না। সমাধির সামনে গিয়ে দাড়ালেন। তীকে 
দেখে লিয়ার্টিস হঠাৎ রাগে জ্ঞান হারিয়ে তলোয়াদ খুলে হ্যামলেটকে 
মারতে তেড়ে গেলেন । তাই দেখে চতুর ক্লুডিয়াস তাড়াতাড়ি 
লিয়ার্টিসকে এক পাশে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, করছ কি? এখানে 
নয়। আমি যে ফন্দী করেছি সে কথা মনে করে এখন স্থির হও । 

হামলেট মনে মনে লিয়ার্টিসকে ভালবাসতেন। তাই তিনি 
উপযাচক হয়ে লিয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা! করে তার ক্ষম। প্রার্থনা 
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করলেন । সময় বুঝে কুডিয়াস লিয়ার্টিসের কানে মন্ত্রণা দিলেন এবং 
লিয়ার্টিস হামলেটকে পুরনো বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অসিযুদ্ধে আমন্ত্রণ 
জানালেন। বন্ধুর আহ্বান পেয়ে হ্যামলেট সে আমন্ত্রন সাদরে গ্রহণ 
করলেন। 

কলুডিয়াস খুবঈ আনন্দিত। বিরাট সমারোহে তলোয়ার খেলার 
আসর বসানো হল। নির্দিষ্ট দিনে তিনি রাণী এবং বিশিষ্ট লোকদেব 
নিয়ে সেই খেলা দেখতে এলেন । 

হ্যামলেট জানলেন না। লিয়ার্টিসের বন্ধুন্থের আড়ালে কি নিদারুণ 
প্রতিহিংসার শিখা জ্বলছে রাজা যেরকম পরামশ দিয়েছিলেন সেই 
শ্্যায়ী লিয়ার্টিস ঘবন্দযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে ভোতা তলোয়ারের 
পরিবর্তে একট! শানিত তরবারি ঠিক করে রাখলেন এবং তার সরালে 
লাগিয়ে রাখলেন মারাশ্রক বিষ। সেই অসি নিয়ে তিনি খেলায় 
নামবেন । 

খেলার উৎসব আরম্ভ হবার আগে রুডিয়াস আনন্দে গদগদ চিত্তে 
সবাইকে জানালেন যে মাজ এই ছুই পুরনো বন্ধু তাদেব মনের সব 
ভুল বোঝাবুঝি ভুলে বন্ধুভাবে খেলায় নেমেছে এতে তিনি ও রাণী 
পরম আনন্দিত । 

নিমন্ত্রিতের। সাধুবাদ দিলেন । বাজনা বেজে উঠল। হ্যামলেট 
৪ লিয়ার্টিস খেলার বেশ পরিধান করে আসরে নামলেন । ওফেলিয়ার 
মৃত্যুতে হামলেটের প্রাণ হাহাকার করছিল। তারই মধ্যে ভাব 
প্রেমাস্পদার ভাইকে আবার বন্ধুরূপে পেয়ে তার মন আর্র হল। 
খেলা আরম্ভ হবার আগে লিয়ার্টিসের ছা'হাত ধরে গভীর আবেগে 
হ্যামলেট বললেন, বন্ধু, তুলে যাও উগ্মীদি হামলেটের ক্রটি। আমাকে 
ক্ষমা করো। 

হ্যামলেটের কথার উত্তরে লিয়ার্টিস সকলকে শুনিয়ে বললেন, বন্ধ 
তোমার কথা শুনে আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই । আজ থেকে 
তুমি আর আমি সেই ছুই আগেকার বন্ধু 
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সবাঠ উচ্চন্বরে শানন্দ প্রকাশ করল। কব্লডিয়াসও সেই আনন্দে 
যোগ দিয়ে স্বর! পরিবেশককে ডেকে বললেন, সুরার পাত্রগুলো আমার 
কাছে নিয়ে এসো! আমি নিজে আঙ্জ এই আনন্দ উৎসবে সকলের 
পাত্র ভরে দেব। 

আবার বাজনা বেজে উঠল । হ্বামলেট ও লিয়ার্টিস দুজনে এগিয়ে 
গিয়ে যার যার তলোয়ার ভুলে নিলেন। ছন্দ যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে 
প্রতিদ্বন্দিরা খেলার আগে পরস্পরের তলোয়ার পরীক্ষা করে দেখে 
নেয় । কিন্তু আজ মিলনের মানন্দে হামলেট সে পরীক্ষা করলেন ন|। 

শুরু হল তলোয়ার খেলা । ছুজনেই পাকা খেলোয়াড়। ক্রমশ 
খেলার উত্তেজনায় তারা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন । এই জাতীয় খেলার 
নিয়ম হল - কেউ কাউকে জোর আঘাত করবে না । হ্যামলেট অক্ষরে 
অক্ষরে সে নিয়ম পালন করতে লাগলেন । 

আজ ক্ুডিয়ামের পাশে রাপীও এসে বসেছেন । যদিও তিনি 
ক্ুডিয়াসের পাপের সঙ্গিনী কিস্তু আজকের চক্রান্তের কথ রুডিয়াস 
তাকে জানান নি। কারণ তিনি জেনেছেন, হামলেট সুস্থ প্রকৃতিস্থ 
ভাবে তার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং রাণীর হৃদয় মাতৃলেছে 
উদ্বেল হয়ে উঠেছে । 

সত্যই রাণী সেই হ্যামলেটের প্রতি শুভকামনায় আকুল। 
হ্যামলেট জিতছে দেখে তার কী আনন্দ । হামলেট র্লাস্ত হয়ে পড়েছে 
দেখে বিরামের সময় রাণী তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ওড়ন। দিয়ে পুত্রের 
কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলেন। হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত হয়েছেন দেখে 
ক্লুডিয়াসকে বললেন, হ্যামলেটের পানীয় দাও । 

কুডিয়াস এই মুহুর্তটির জন্যই তৈরী হয়েছিলেন ! বিষ মেশানো 
পাত্রটা রানীর হাতে তুলে দিলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে খেল! পুনরারস্তের 
বাজন! বেজে উঠলে হা!মলেট ভাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে চলে গেলেন । 

রাণী নিজে খেল। দেখার উত্তেজনায় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন, 
তাই পাত্রটি ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই পান করলেন । বারণ করবার 
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আগেই র্লভিয়াস দেখলেন, সবনাশ যা হবার হয়ে গেছে। তিনি 
কল্পনা করতে পারেন নি, ব্যাপারটা এভাবে ঘটবে । তিনি কোন কথা 
না বলে চুপ করে রইলেন । 

এদিকে লিয়ার্টিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন । সুযোগ পেয়ে তিনি 
হামলেটকে জোরে মাঘথাত-করলেন। হ্ভামলেট বলে উঠলেন এট। কি 
হল বন্ধু। 

অনুতাপের ভঙ্গীতে লিয়ার্টিস বললেন, উত্ডেভনার বশে ভুল হয়ে 
গেছে। 

কিছুক্ষণ পরে লিয়ার্টিস আবার স্থামলেটের অঙ্গে সজোরে তরবারি 
বসিয়ে দিলেন। তখন আর হামলেট নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন 
না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এক আঘাতে লিয়ার্টিসের তরবারি তার হাত 
থেকে ছিটকে ফেলে দিলেন, তারপর সেই তরবারি নিয়ে লিয়াটিসের 
বুকে গাঘাত হানলেন। 

এমন সময় দর্শকদের ভিতর আত নাদ উঠল । রাণী মুচ্ছ? 
[গয়েছেন। 

রাশীর দেহে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। রাণী বুঝতে 
পেরেছেন, যে পাত্র তিনি হ্ভামলেটকে দিতে গিয়ে নিজেই পান 
করেছেন তাতে বিষ মেশানে! ছিল । রাণী বলে উঠলেন, মুচ্ছ। নয়। 
মামি মরছি। বিষ ! বিষ! হ্যামলেটের পাত্রে বিষ ছিল। হ্যামলেট । 
আমি চললাম | 

হামলেট অবাক হয়ে রাণীর কাছে ছুটে গেলেন । রক্ত ঝরা দেহ 
নিয়ে লিয়ার্টিস বলবেন, বন্ধু, আর মাধঘণ্টার মধ্যে তুমি আর আমি 
তুইয়ের কেউই এ পৃথিরীতে থাকবো না। আমার পাপের শাস্তি 
আমি পেয়েছি। যে তলোয়ারে আমি তোমায় মাঘাত করেছি 
তাতে বিষ লাগানো ছিল । এ, এ, ক্লভিয়াস... 

বলতে বলতে লিয়ার্টিস চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেলেন। 

হামলেট তখন সত্যিই উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন । চিৎকারের 
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সঙ্গে তিনি সেই বিষ মাখানে। তলোয়ার ক্লডিয়াসের বুকে বসিয়ে 
দিয়ে বললেন, এই বিষ তুমিই ছড়িয়েছো---তোমাকেই ফিরিয়ে 
দিলাম। 

সঙ্গে সঙ্গে রূডিয়াস আত'নাদ করে পড়ে গেলেন এবং কয়েক 
লহমার মধ্যে মারা গেলেন । 

চারিদিকে মৃত্যু । উৎসব ক্ষেত্র যেন শ্মশান । হ্যামলেট বুঝতে 
পারছেন, ঠারও মৃত্যু ঘটতে আর বিলম্ব নেই। চারিদিকে তাকিয়ে 
দেখলেন, কেউ ভার মাপনক্গন নেই এ পুথিবীতে একমাত্র খন্ধু 
হোরেশিও ছাড়া । তাই শেষ মুহুতে হোন্দেশিওর কোলে মাথ! রেখে 
বললেন, বন্ধু হোরেশিও, একমাত্র তুমিই রইলে জগংকে ডেনমাকের 
হতভাগ্য যুবরাজের ককণ কাহিনী শোনাবার জন্টে। বিদায় বধু, 


বিদায়। 
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ল] মিজারেবল £ ভগো। 
ফরাসা সাহিতোো অবিএবণীষ ভিউবি “গোর নাম £ তীর বন্ড বচন | বু কিঠিৎ 
তার সাহি্ সম্ভার । ১৮৬২ পুষ্টান্ডে প্রক্থাশিশ এহ বইটি জগহ-নাহিভা সমর 
সামনের সারিতে আসন লাভ বরেছে। আজও পবস্ত সে আসন অটটি' এই 
%৮প্-অনুভূতিগ্রবণ উপগ্যাসে ভি্টর *গে। মাতবকে দেখেছেন ভাব ভাল এবং মন 
পিক 'খকে, দবিত নিপাভিত খালিবে পে সপ্নাল বরেছেন, সমাজে৭ চোখে এক 
ধাখ, পমজ-বিরে টা ভীদের মনো »ত পেদেছেন অনযাকেন মহিমা | তি । একে 
শু। মিজাব্বেশ এক সন উালাস। 
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দারিত্্য । নিক্ষরণ, দুপহ দারিব্র্য যা মানবের চিত্ত বিকৃতি ঘটায়, 
শানুবকে বিপথে নিয়ে যায় । কোন সহাঈভুতি নেই, কোন সাহায) 
নেই, কোন দয়া মমত! নেহ তুমি দরিদ্র, অতএব তুমি জাহানসমে যাও, 
খেতে না পেয়ে মরে যা, সমাজের উপরতলায় তার কোন ছায়া 
পড়বে না । 

এমনি দারিজ্রের কবলে পড়েছিল প্যারিস শহরের হৃঠাগা বস্তিবাসী, 
জন্‌ ভলজীন। নেক চেষ্টা করল সে, অনেক লা করল, কিন্তু ভার 
দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলল । ছু'বেল। থেকে একবেলা, তারপর সার 
দিনই উপোস ! 

ছদ্রান্ত শীত, তায় অনাহার। আয়ুঞ্ষাল বুঝি শেন হোল তার। 
বাচার শেষ তাগিদ জাগল তার মনে । মরিয়া হয়ে একদিন এবট। 
রুটির দোকানে ঢুকে একখান। কুটি চর করতে গিয়ে ধরা পড়ল । 

ধরা তো পড়বেই । কারণ, সে তো পাকা পেশাদার চোর নয়! 
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তাই সহজেই ধরা পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে হাজত! সেখান থেকে আদালত । 
সংক্ষিপ্ত বিচার। প্রমাণ হাতে হাতে । অতএব জেল পাঁচ বছর। 
তার দুঃখের কাহিনী শুনে বিচারক মুখ বেঁকালেন শুধু, বললেন, ধর! 
পড়লে সকলেই ওইরকম বলে । 

জেলে আহার পেয়ে ভলজীন চাংগ! হয়ে উঠল। তারপর সে 
স্থির করল, জেলে সে থাকবে না । সে পালাবে। 

কিন্তু জেল ভেঙে পালানো কি সহজ? ধর! পড়ল । জেলের 
মেয়াদ বেডে গেল । আবার চে্ট। করল, আবার ধর! পড়ল, আবার 
মেয়াদ বাঁড়ল। এইভাবে সে কুড়ি বছর জেলবাসের পর ছাড়া পেল 
একদিন । 

কোথায় মাত্ীয় স্বজন? সব মরে লোপাট ! কোথাও গিয়ে 
একবেলা থাকতে পারে এমন আশ্রয়ও একটা পাওয়া গেল না । উলটে 
লোক তার পোষাক আশাক আর চেহারা দেখে তাকে চোর গুণ। 
ডাকাত মনে করে দূর দূর করে প্রতি পল্লী থেকে খেদিয়ে দিল। 

কোন উপায় নেই। বাঁচবার আর কোন আঁশ! নেই। আজ 
রাতেই শীতে আর অনাহারে সে মার! পড়বে নির্ঘাৎ। শেষকালে থানায় 
গিয়ে হাজির হল সে। তার অবস্থা জানিয়ে বললে, আজ রাতটা 
আমায় হাজতে থাকতে দিন । কাল সকালে উঠেই আমি চলে যাব। 

থানাদার বললে, সে কেমন করে হবে? তুমি কোন অপরাধ ন। 
করলে তো তোমায় আামরা হাজতে দিতে পারি না । 

হতাশ হুল জিন। অদূরে ছিল একটি গীর্জী। সেখানে গিয়ে 
গেটের ধারে একটা পাথরের বেদীর উপর বসে পড়ল। শরীরে আর 
কোন শক্তি নেই। এইখানে বসে সে রাতটা কাটিয়ে দেবে । মরে 
তো। এখানেই মরবে । 

একট পরে এক মহিলা গিজা। থেকে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে 
তার অবস্থা শুনে বললেন, গিজার পাশে বিশপের বাড়ী । তুমি সেখানে 
যাও। নিশ্চয় আশ্রয় পাবে। 
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জিনের বিশ্বাস হলনা । কোন মানুষের কাছে তার কোন প্রতাশা 
নেই। তবুও শেষ আশ! নিয়ে সে বিশপের বাড়ী উপস্থিত হল। বিশপ 
তখন বৈঠকখানায় বসে বই পড়ছিলেন। দরজায় মানুষের সাড়া পেয়ে 
বললেন, ভিতরে আসুন । 

দরজ| ঠেলে ঘরে ঢুকে জিন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, আমি একজন 
জেল ফেরৎ আসামী। কুড়ি বছর জেল খাটার পর ছাড়া পেয়েছি । 
কোথাও কোন শাশ্রয় চাই, শার কিছু খেতে চাই । মামি আর দাড়াতে 
পারছি না। 

বিশপ তাড়াতাড়ি বললেন, বসুন, বনুন আশ্রয় পাবেন বৈকি ! 

বিশপের স্ত্রীপুত্র ছিল না । হার সংসারে ছিল তার ভগ্নী। তিনিই 
সংসার চালনা করতেন। তাঁকে ডেকে বিশপ বললেন, একজন অতিথি 
এসেছেন । তিনি আমার সঙ্গে খাবেন। সেইমত ব্যবস্থা কর। আর 
মতিথির সম্মানে গাজ রূপেরে বাসনগুলো। বার কর্‌। 

জিনের চেহারা আর পোষাক দেখে ভগ্নী অবাক! এই লোক 
মাবার মাননীয় অতিথি! যাই হোক, তিনি দাদার কথামত বাবন্থ। 
করলেন। বিশপ মার জিন দু'জনে একত্রে আহার করল। এত 
সব ভাল খাবার জিন জীবনে খায় নি। মে গোগ্জাসে খেয়ে 
ফেলল সব। 

খাওয়া! শেষ হলে বিশপ জিনকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 
এই ঘরে বিছানা পাতা মাছে । আপনি শ্রান্ত। শুয়ে পড়,ন। 

এই বলে বিশপ চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সার! বাড়ী 
নিস্তব্ধ হল। সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্ত জিনের চোখে 
ঘুম নেই । কুড়ি বছর ধরে সে জেলের পাঁথরের মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছে, 
এত নরম বিছানায় তার ঘুম হবে কেন? তার মম্বস্তি বোধ হতে 
লাগল । উঠে বলল সে। মনে পড়ল, রূপোর বামনগচলোর কথা, 
পাশের ঘরের আলমারিতে সেগুলো রয়েছে। আলমারিতে চাবি নেই। 
খুব সোজা কাজ। গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল । কেউ জানতে 
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পারবে না! লোভ! সাংঘাতিক মনোবৃত্তি! ভ্রিন ভলজীন লোভে 
পড়ল। শেষ রাত্রে উঠে পাঁশের ঘর থেকে সব বাসনগুলো। একটা 
পুটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল! সদর দরজাতেও কোন চাবি 
লাগানে! ছিল না। বিশপের বাড়ীতে কোন দরজাতেই চাবি লাগাবার 
রেওয়াজ ছিল না। 

সকালবেল৷ বাসন চুরি গেছে দেখে বিশপের কোন ভা'বাস্তর নেই। 
বললেন, মামি সন্নাসী মানুষ, অত বিলাসিতা আমার সাজে না, তাই 
ভগবান ওকে বাসনগুলো দিয়েছেন। ভালই হয়েছে। 

জিন বাসনের পুটলি নিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না। একে তার 
ওই চেহারা, তার ওপর কাধে একটা নতুন কাপড়ের পু'টলি। রাস্তার 
পুলিশ তাকে দেখে সন্দেহ করে তার পু টলি খুলে তল্লাস করল। 

এতো রূপোর বাসন ! কোথায় পেলে তুমি ? 

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে জিন কাপ। গলায় বললে, বিশপ আমা 
দিয়েছেন । 

হঠাৎ এতগুলে। বাসন তোমায় দিলেন 1? শআাচ্ছা চল টার কাছে । 
এখনি মীমাংসা হবে । 

যাক, তাহলে মাবার জেলে যেতে হবে । ভালই হবে, ভাবল জিন । 
জেলে গেলে ন! খেয়ে মরতে হবে না । 

জিনকে নিয়ে পুলিশ এলো বিশপের বাড়ী । 

বিশপ বেরিয়ে এমে জিনকে দেখে সঙ্গের পুলিশকে বললেন, ব্যাপার 
কি? ওকে ধরে এনেছে! কেন ? 

ওর কাছে অনেকগুলো বাসন পাওয়া গেছে । লোকট' বলছে, 
আপনি নাকি সেগুলে। ওকে দিয়েছেন। তাই সত্য মিথ্যে যাঁচাই 
করতে এসেছি । 

বিশপ শাস্তকঠে বললেন, ও সৃতি কথাই বলেছে। ওগুলো আমি 


ওকে দিয়েছি ! 
তারপর জিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধু এই সঙ্গে রপোর 
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বাতিদান ছটোও তোমায় দিয়েছিলাম । সে ছটো নাও নি কেন? 
একটু দাড়াও, সে ছটো। ভোমায় এনেদি । 

এই বলে তিনি ঘর থেকে ছুটো রূপোর বাতিদান এনে জিনের হাতে 
দিলেন। 

পুলিশ ফিরে চলে গেল । জিন ভলজীন হততন্বের মতো দাড়িয়ে 
আছে। তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বিশপ বললেন, যাও বন্ধু, তোমায় 
মাশীব্ধাদ করি, এখন থেকে তোমার জীবন সংপথে চলুক । তোমার 
দ্বারা যেন মান্ষের উপকার হয়। 


॥ ট্ুহই ॥ 


অভিভূতের মতো জিন ভলজীন রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে ভাৰছে 
বিশপের মহত্বের কথা । এমন মানুষও এ পৃথিবীতে আছে? তার 
মনের মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার শষ্টি হয়েছে! চলতে চলতে শ্রান্ত 
হয়ে সে গ্রামের প্রান্তে একটা সাকোর ধারে গিয়ে ববল। সেই 
সময় একটি ছেলে একট। টাকা লুফতে লুফতে সেখান দিয়ে দোকানে 
যাচ্ছিল। সণকোর কাছে এসে হঠাং টাকাট| তাত হাত থেকে পড়ে 
গিয়ে গড়িয়ে এসে পড়ল জিনের পায়ের কাছে । আর জিন অস্তমনগ্ক 
হয়ে টাকাটার উপর পা চাপিয়ে দিন। 

ছেলেটা এগিয়ে এসে জিনের পা ধরে টানাটানি করতে লাগল । 

এই! ফিহচ্ছে! ধমক দিয়ে উঠল জিন। 

আমার টাকা! দাওন1 ! কেন দিচ্ছ না! 

জিন তখন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন । ছেলেটার কথায় বিরক্ত হয়ে 
গাবার ভীষণ এক ধমক দিল। তার চেহার! দেখে আর হৃষ্কার শুনে 
ছেলেটা ভয়ে সেখান থেকে পালালে। । 

কিছুক্ষণ পরে জিন যখন উঠে দাড়িয়েছে, দেখল, তার ডান পায়ের 
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নীচে একটা টাকা! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কথা তার মনে পড়ল । দারুণ 
অনুশোচনায় বিহ্বল হোয়ে মে টাকাটা হাতে নিয়ে ছেলেটার উদ্দেশ্যে 
ছুটল। কিন্তু তার দেখা পেল না । গভীর অনুতাপে কেঁদে ফেলল 
জিন ভলজীন। 

তারপর একটা বড় শহবে গিয়ে সে একট! কারখানা স্থাপন করল । 
তার হাতে তখন নেক টাকা । রূপোর বাসনগুলে। বিক্রী করে 
অনেক টাকা পেয়েছে সে। 

দেখতে দেখতে তার কারখানা বড় হয়ে উঠল। অনেক লোক 
খাটতে লাগল । নেক টাকা আয় হোতে লাগল । কিন্তু জিনের 
মধ্যে ইতিমধো বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। টাকার প্রতি তার আর 
আগেকার মতো! লোভ নেই । সেদান করে মকাতরে। কর্মচারীদের 
প্রতি সব সময় সদয় ব্যবহার করে । কোন ছু'খী আতুর তার কাছে 
বিমুখ হয় না। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়েছিল সে, 
ম্যাডেলিন। লোকে শ্রদ্ধ' করে বলত ফাদার ম্যাডেলিন। 

জিনের কারখানায় জ্যাভার্ট নামে একজন লোক কাজে ঢুকেছিল। 
আসলে সে ছিল পুলিশের দারোগা, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ সং কর্মী ! 
িনের প্রতি তার বরাবরই একটা সন্দেহ ছিল। তাই সে তার মাসল 
রূপ জানবার জন্যে তার কারখানায় কাঁজ নিয়েছিল । 

ফ্যানটাইন বলে একটি মাধা-বয়সী স্ত্রীলোক ছিল জিনের কার, 
খানায়। তার একটি মেয়ে ছিল, নাম কস্টে। মেয়েটিকে তার 
মা বিদেশে এক দোকানদারের কাছে রেখেছিল এবং তার নামে প্রতি 
মাসে টাকা পাঠাতো। হঠাৎ কঠিন অন্তুথে ফ্যানটাইন মারা গেল । 
মৃত্যুর আগে সে জিনকে বলে গেল যেন কসেটির ভার জিন নেয় । 
জিন প্রতিশ্রত দিয়ে ফানটাইনকে মৃত্যুর সময় সান্তুনা দিল । 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জ্যাভাট' জিনের কাছে এসে বললে, 
আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন আপনি । 

বিশ্িত হয়ে জিন বললে, কেন ! কি দোষ করেছো তুমি ? 
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জ্যাভারট বললে, জিন ভললীন নামে এক দাগী আন্ামী ছিল। 
একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্যে তার নামে 
পরোয়ান। বেরিয়েছিল । আমি আপনাকেই জিন ভলজীন মনে করে 
আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে দর থানায় লিখেছিলাম । 

রুদ্বশ্বাসে জিন প্রশ্ন করল তারপর ? 

জ্যাভাট বললে, সদর থানা থেকে খবর এসেছে, আমার মাথা 
খারাপ হয়ে গেছে, কেন ন! জিন ভলঙজীন ধর! পড়েছে । আগামী 
কাল তার বিচার হবে। 

জিন হেসে বললে, এই ব্যাপার ! মাচ্ছা, তৃমি এখন যাও। কাজ 
কর গে! 

জ্যাভার্ট চলে গেল। জিনের অন্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন! তার 
জন্যে একজন নির্দোধী সাজ! পাবে? তা সে সইতে পারবে না। 
সত্য পরিচয় দিলে, ভার এই বিপুল মান সম্মান অর্থ সবই এক নিমেষে 
চলে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারবিশপের কথা মনে পড়ল, তোমার 
দ্বারা যেন মানুষের উপকার হয়। 

টাকাকড়ি যেখানে যা ছিল সব একটা গপ্তস্থানে রেখে পরদিন জিন 
সদর থানায় গিয়ে উপস্থিত হল । আসামীর কাঠগড়ার সামনে গিয়ে 
সে যখন নিজের পরিচয় ঘোষণা! করল তখন সারা আদালত চমংকৃত, 
ফাদার ম্যাডেলিন, ধামিক দয়ালু, ভক্তিভাজন, পরোপকারী ফাদার 
ম্যাডেলিন মাসলে জিন ভলজীন, এক জেল-ফেরং দাগী চোর ! 

বিচারক স্তম্ভিত! আদালত স্তব্ধ! নির্রোষধী লোকটি ছাড়া 
পেল। কিন্তু জিন ভলঙ্ীনকে কেউ গ্রেপ্তার করল না। সে 
আদালতের বাইরে এসে দাড়ালো । 

জ্যাভার্টও এসেছিল আদালতে । সেকিন্ত জিনকে রেহাই দিল 
না। কর্তব্য তাকে করতেই হবে। জিন ভলঙজ্ীন মহতলোক সন্দেহ 
নেই, কিন্ত আইনের চোখে সে অপরাধী । অতএব জ্যাভা্ট তাকে 
গ্রেপ্তার করে চালান দিল। 
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কিন্ত কয়েক মাস পরেই খবর পাওয়া গেল, একটা জাহাজে কাজ 
করবার সময় পালাতে গিয়ে জিন ভলজীন সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। 


| তিন ।। 


দূরবর্তাঁ এক শহরে আবার জিন ভলজীনকে দেখা গেল এক নতুন 
আনন্দময় পরিবেশে !  ইতিমধো ফ্যানটাইনের মেয়ে কসেটিকে সে 
নিজের কাছে নিয়ে এ'সছে । কসেটিকে নিয়ে জিন মহা আনন্দে আছে । 
দশ বছরের মেয়েটি তার প্রাণ! আর কসেটিও এতদিন অত্যন্ত 
নিষ্ঠর পরিবেশে অত্যাচারের মধ্যে ছিল, এখন নতুন জীবন পেয়ে 
সে যেন বেঁচে উঠেছে। নিজের বাপের মতোই জিনকে ভালবাসে, ভক্তি 
করে । 

নিরাপদে এবং পরম সুখে দেখতে দেখতে পীচ ছ' বছর কেটে 
গেল। কসেটি যৌবনে পা দিল। অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠল সে। 
সেই অঞ্চলে ছিল এক ধনী ব্যারন। তার ছেলে মেরিয়াসের সঙ্গে 
কসেটির পরিচয় হল এবং প্রথম দেখাতেই ছু'ক্তনে ছু'জনকে ভালবেসে 
ফেললে। | 

একদিকে যেমন আনন্দিত হল জিন, অন্যদিকে কাতর বোধ করল 
তেমনি । মেরিয়াসের সঙ্গে কসেটির বিয়ে হবে, এতো মহাঁআনন্দের 
কথা । কিন্তু বিয়ে হলে কসেটি আর ভার কাছে থাকবে না, এই ছুঃখে 
জিনের বুক যেন ভেঙে পড়ল ! কিন্তু উপায় নেই । কসেটিকে সুখী 
করতে হবে । সেজন্তে নিজের সুখের কথ ভাবলে তো৷ চলবে না । 

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব শুরু হোয়ে গেল এবং মেরিয়াসও সেই 
বিপ্নরবে যোগ দিল । প্যারিসের রাস্তায় যেসব খগ্ডযুদ্ধ চলল তার মধ্যে 
মেরিয়াস এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল । তার ষাতে কোন বিপদ ন' 
ঘটে সে জন্গে জিন সর্ব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো, তার পিছনে 
পিছনে ঘুরতো | 
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এই সময় এক অভাবনীর ব্যাপার ঘটল। ইন্সপে্রীর জ্যাভাট” 
রাজার তরফে বিদ্রোহীদের দমন করবার কাজে নিযুক্ত ছিল, হঠাং সে 
বন্দী হল তাদের হাতে এবং বির্রোহীর! তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল । 

জিনকে বিদ্বোহীরা জানতে একজন পরোপকারী মানুষ বলে, তারা 
তাকে শ্রদ্ধা করত খুব। তাই জিন যখন তাদের কাছে গিয়ে বললে 
যে সে নিজের হাতে জ্যাভার্টকে গুলি করে মারবে, তখন তারা কেউ 
আপত্তি করল না, বিন! দ্বিধায় জ্যাভার্টকে জিনের হাতে ছেড়ে দিল । 

জ্যাতা্চে নিয়ে জিন একটু দূরে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে 
দাড়ালো, তারপর তার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে বললে, তুমি এইদিক 
দিয়ে চলে যাও, এদিকট! সম্পূর্ণ নিরাপদ । আর, এরপর যদি আমায় 
গ্রেপ্তার করতে চাও তে। এই ঠিকানায় গিয়ে আমার খোঁজ কোরো । 
আমি থাকবে! । 

জিনের আচরণে জ্যাভার্ট বিহ্বঙ্গ হতভদ্ব হয়ে গেল। ঠিকানা 
জেনে নিয়ে সে চলে গেল। জিন তখন সেখানে দাড়িয়ে পিস্তলের 
একটা ফাঁকা আওয়াজ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো । বিদ্রোহীরা 
তখন চারদিকে পালাচ্ছে । রাজার সৈম্র! তাদের ভাড়া করছে, তার! 
বেপরোয়া গুলি ছুড়ছে। চতুরদিকে ভীষণ চিংকার, গোলমাল, 
ছুটোছুটি। 

তারই মধ্যে গুলি লেগে মেরিয়াস সাংঘাতিক জখম হল। দূর 
থেকে দেখতে পেয়ে জিন ছুটে তার কাছে গেল এবং তার হাচেতন দেহ 
কাধে তুলে নিয়ে কোন রকমে একট। নদ মার ভিতর দিয়ে পালালো । 
রাজার সৈম্যরা তখন হৈ হৈ করে অনাদিকে ছুটে চলেছে । 

কিছুদূর গিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌছে জিন নর্দম! থেকে উঠে 
এলে।। তার কোলে সংজ্ঞাশূন্য মেরিয়াস। 

নর্মা থেকে উঠেই জিন চমকে উঠল । তার সামনে দাড়িয়ে, 
ইন্সপেক্রীর জ্যাভার্ট'। প্রথমটা! ছ'জনেই যেন কেমন বিমূঢ় ভয়ে 
পড়ল। তারপর ধীর শান্ত গলায় জিন বললে, দয়! করে যদি আমার 
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সঙ্গে আস, তাহলে এই আহত লোকটিকে তার বাড়ি পৌছে দিয়ে 
আমি তোমার সঙ্গে থানায় যেতে পারি। 

জ্াযাভা্ট কোন কথা ন1 বলে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল । তার মন 
তখন এক বিষম দিধা দ্বন্দ আলোড়িত ! 

মেরিয়াসকে তার বাড়ি পৌছে দিয়ে জিন বললে, আমার নিজের 
বাড়িতে ছু'মিনিটের জন্যে একবার যেতে পারি কি? 

জাভার্ট ঘাড় নেড়ে বললে, চল। 

জিন নিজের বাড়ি গিয়ে ভিতরে চলে গেল । জ্যাভাট দাঁড়িয়ে 
রইল বাইরে । বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্রগুলে। কসেটির হাতে দিয়ে 
মেরিয়াসের আঘাতের কথা তাকে জানিয়ে জিন নীচে নেমে এলো । 

কিন্ত কোথায় জ্যাভ।ট”। সে চলে গেছে! 

রাস্তায় যেতে যেতে অস্থির বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল কঠিন-হৃদয় 
কর্তব্যপরায়ণ পুলিস ইন্সপেক্টার জ্যাভাট”! মানুষের জীবনে শুধু কর্তবা 
পালনই কি সবচেয়ে বড় কথা? কৃতজ্ঞতার দাম নেই ? যে লোকটি 
তাকে পরমশক্র জেনেও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচালো, সেই 
মহাঁচুভব মানুষকে সে জেলে নিয়ে যাবে কোন্‌ প্রাণে? কিন্তুসে 
সরকারের চাকর !. জেনেশুনে হাতে পেয়ে সে জিনকে ছেড়ে দেবেই বা 
কেমন করে? তাহলে যে নিমকহারামী করা হবে! কিস্তনা। জিন- 
কে সে ধরতে ফিরে যাবে না। তাহলে সে কি সরকারের কাছে 
অপরাধী হবে না! 

ভেবে কুল কিনার। পেল না জ্যাভাট”। কর্তব্যজষ্ট হয়ে সে জীবন- 
যাপন করতে পারবে না! আবার জিনকে সে গ্রেপ্তার করতে পারবে 
না! একদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা-অপর দিকে বিবেক! এ সমস্তার 
সমাধান করতে পারলে। না জাভাট”। অবশেষে এই মানসিক দ্বন্দের 
যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সে সীন নদীর জলে ঝাপিয়ে পড়ে 
আত্মহত্যা করল। 

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই মেরিয়াস সম্পদ সেরে উঠল, তারপর 
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এক শুভলগ্নে কসেটির সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেল। জিন তার 
জীবনের সব কথাই মের্য়ামকে বলেছিল । মেরিয়াস সব জেনে 
বিয়েতে আপত্তি করে নি বটে, বিস্তু বিয়ের পর কসেটিকে আর বড় 
একট। জিনের কাছে পাঠাতো। না, নিজেও যেতো না তার কাছে। 

তারপর যেদ্দিন মেরিয়াস শুনল যে বিপ্লবের সেই দারুণ দিনে 
জিনই তার প্রাণ রক্ষা করেছিল তখন সেই দিনই সে কসেটিকে লিয়ে 
জিনের কাছে গেল। এতবড় একজন মহাপ্রাণ মানুষের প্রতি সে 
অবিচার করেছিল, তাই তার কাছ্ধে ক্ষমা চাইবার জন মনে মনে 
বাকুল হোয়ে উঠেছিল মেরিয়াস। 

কিছুদিন ধরেই জিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। 

যখন মেরিয়াস আর কসেটি তার কাছে এলে তখন জিন 
ম্বডাশষ্যায় | 

কসেটি আর মেরিয়াসকে দেখে তার মুখে করুণ মধুর হাসি ফুটে 
উঠল । হছৃ'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করে জিন ভলজীন চিরদিনের 
মত চোখ বুজলো । | 

তার সেই মৃত্যু-শান্ত সুখ দেখে মনে হল যেন পরম পরিতৃপ্তির 
সঙ্গে সে নিদ্রাস্থখ উপভোগ করছে। 
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ট্রে্জার আইল্যাণ্ড : প্রিতেনসন 
[ ক্কটলা!ও নিবাসী রবার্ট লুই স্উ্িভেনলনকে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কথা- 
শিল্পারূপে গণা কর ভয়। তিনি বন উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী 
লিখেছেন। তাঁর মধো তাঁর *ট্রেজার আইল্যাণ্ড উপন্তানটি সবচেয়ে 
বিখ্যাত। এই বইটি পৃথিবীর মকল ভাষাতে অনুদিত হরেছে এবং সব 
দেশেই সমাদর লাভ করছে । এটি মূলত একটি ্রাডভেধণর কাহিনী । 
কিন্তু লেখার গুণে কাহিনীটি ক্লামিক-এর পযায়ে উন্নীত হয়েছে । ] 


॥ এক ॥ 


সমুদ্রের ধারে একটি সরাইখান।। নিতাজ্ত সাধারণ ছোট 
পাস্থশালা। মালিক নিজেই সরাইখানার কাজকর্ম দেখাশোনা করে । 
তাকে সাহায্য করে তার স্ত্রী এবং বার বছরের ছেলে জিম । কোন 
রকমে তাদের দিন চলে । 

সমুদ্রেতীরবর্তা গ্রামের লোকেরা তাদের ভালবাসে । সন্ধ্যার পর 
অনেকেই সরাইখানায় আসে, খায় দায়, গল্পগুজব করে। 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই সরাঈখানায় এসে উপস্থিত হল এক 
বৃদ্ধ জাহাজের কাণ্েন। তার পিছনে সুটিয়ার মাথায় প্রকাণ্ড 
একট! বাকৃল। 

বুড়ো এসে সরাইখানায় একট! ঘর নিল। ব্যস। তারপর 
দিনের পর দিন কেটে যায়, বুড়োর নড়বার নাম নেই । এখানেই 
যেন ভার মৌরসী পাট্টা। যেমন তার রুক্ষ চেহারা, তেমনি উগ্র 
মেজাজ । লোকটা অনবরত মদ গিলতো, যখন তখন চিৎকার করে 
শন গাই, বাকে ভাঁকে ধরে ধমক দিত আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের 


৫৯ 


ধারে গিয়ে চোখে ছুরবীণ লাগিয়ে বসে থাকতো । লোকটাকে সবাই 
যমের মত ভয় করত। কেবঙগ সরাইখানার মালিকের ছেলে জিম 
ছিল তার প্রিয়পান্র। প্রথম থেকেই জিমের উপর লোকটার প্রসন্ন দৃষ্টি 
পড়েছিল। একমাত্র জিমই যখন তখন তার কাছে যেতে! এবং সময় 
মতো তকে খাবার দাবার দিত। অন্ত কেউ তার কাছে ঘেসতো। না। 

প্রথম প্রথম লোকট। তার আহার এবং বাসস্থান বাবদ পাওন। 
নিয়মিত প্রতাহ চুকিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই 
টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করল ' সরাইখানার মালিক পাওনা চাইতে 
গেলে লোকটা এমনভাবে খিচিয়ে উঠে হৃস্কার ছাড়তে যে মালিক 
বেচার৷ ভয়ে সরে পড়ত। | 

লোকট! জিমকে মাঝে মাঝে হু'এক পয়সা বকশিস দিত । বিনা 
কারণে অবশ্য দিত না। স জিমকে দিয়ে একট! কাজ করিয়ে নিত । 
যখন সে স্নান করতে, খেতে বা বিশ্রাম করতে সরাইখানার ভিতর 
যেতে।, তখন জিমের উপর ভার দিয়ে যেতো একট। এক-পেয়ে খালাশী 
সরাইখানার দ্রিকে মাসছে কি না, ত। দেখা এবং দেখা! পেলেই তাকে 
খবর দেওয়া । 

এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। জিমের বাব! অনুস্থ হয়ে 
পড়েছিল! একদিন সে মার গেল । 

জিম ছেলেমানুষ, তার মা শোকে কাতর, এদিকে ওই ৰুড়ে 
কাণ্তেন। খায় দায় কিন্তু এক পয়স! দেয় না। তাদের অবস্থ। 
শোচনীয় হোয়ে উঠল। |] 

সেই গ্রামে লিভজে নামে এক ডাক্তার ছিলেন । তিনি জিম 
এবং তার মায়ের দেখাশোন! করতেন । তিনি তাদের বিপদে সাবল! 
দিলেন, ভরসা দিলেন, যা হয় একটা উপায় তিনি তাদের জন্যে 
করে দেবেন, আশ্বাস দিলেন । 

এমন সময় একদিন সরাইখানাঁয় হঠাৎ এক অদ্ভূত ব্যাপার ঘটে 
গেল । 


€৪ 


সন্ধ্যাবেলায় একজন মন্ধ সরাইথানায় এসে হাঞ্জির হল। জিমকে 
বললে, আমায় এখুনি কাণ্তেনের কাছে নিয়ে চল । 

জিম কিছুই জানতে। না। সে তার হাত ধরে সরাইখানার 
ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাণ্তেনের ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিলে | কাণ্ডেন 
তখন ঘুমুচ্ছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘুম থেকে উঠে অন্ধ লোকটাকে 
দেখেই কাণ্তেনের সুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল । 

অন্ধ লোকট! বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে এক টুকরে! কাগজ 
দিয়েই বেরিয়ে চলে গেল । বোবা গেল, লোকটা সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। 

এদিকে কাণ্তেন সেই কাগজের টুকরো! হাতে নিয়ে আপনমনে 
বিড়ধিড করে কয়েকবার বললে, দশটা পর্যন্ত সময় আছে। দশট! 
পর্যন্ত! তাই তো! কি করা যায়। 

এইভাবে বকতে বকতে সে জিমের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 
এখনো সময় আছে। আমি ওদের হাত এড়াতে পারি। দশটা 
পধন্। শোন, তোমায় একটা কথা বলি। 

এই বলে লোকট। উঠে দাড়িয়ে যেমন ঘর থেকে বেরুতে যাবে 
শ্মমনি হঠাৎ টলে পড়ে গেল। 

জিমেব চিৎকারে জিমের মা এঘবে এলো | দু'জনে লোকটাকে 
তুলে বি্বানায় শোয়াবার চেষ্টা করল। কিন্ধ লোকটার সর্ব শরীর 
তখন কাঠ । সে মরে গেছে। 


॥ চুই ॥ 
ব্যাপার দেখে মা আর ছেলে তুজনেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। 
কাগ্তেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জিম বুঝেছিল, তার ওই পেল্লায় 
সিন্দুকটার মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে যার উপর অনেকেরই 
লোভ। ] 


সণ 


জিম তার মাকে বললে, মা এক কাজ করি, সিম্দুকটাব মধ্য কি 
আছে, দেখি । 

তার মা বললে, হ্যা, মামাদের পাঁওন! তো! অনেক হয়েছে, যদি 
সিন্দুকের ভিতর কিছু টাকা পাওয়া যায়। এই বেল। বরং ওটা খুলে 
দেখা যাক। 

জিম বললে, মা, আর এক কাজ করি। ডাক্তার সাহেবকে 
খবর দি। তিনি থাকলে, পরে কোন গোলমাল হবে না। তিনি তে৷ 
শাবার ম্যাজিস্টেট, তাই তিনি থাকলে আমাদের সুবিধা হবে। 

এই বলে জিম সরাইখান! থেকে বেরিয়ে একটি লোককে ডেকে 
তাকে দিয়ে ডাক্তার লিভজেকে খবর পাঠিয়ে দিলে যে সরাইখানায় 
একট! লোক মারা গেছে, তিনি যেন শিগগির একবার আসেন। 

তারপর ফিরে এসে কাণ্তেনের জামীর পকেট থেকে সিন্দুকের চাবা 
বার করে সিন্দুকটা খুলে ফেলল । উপরে কতকগুলো! নতুন পোঁষাক ! 
তার নীচে কতক গুলে! টুকিটাকি জিনিষ । তার তলায় একট! ছোট 
পুটলিতে অনেকগুলো গিনি আর অয়েল ক্লথ জড়ানো এক ভাড়া 
কাগজ পত্র। জিম বুঝল, এই কাগজের বাঙ্িলটা নিশ্চয়ই খুব 
মূল্যবান। সে সেটা উঠিয়ে নিলে। তারপর মাকে বললে, চল, 
গিনির থলিট! নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি। 

কিন্তু ভার মা তাতে রাজী হল না । সে বললে, তাদের যা পাওন। 
তার চেয়ে এক আধল। বেশি নেবে না। তারা গরীব বটে কিন্তু চোর 
নয়। এই বলে জিমের ম! তাদের পাওনা হিসাব করতে বলল । 

এদিকে সরাইখানার বাইরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া 
গেল। সেই সঙ্গে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তী। তখন মা আর ছেলে 
হুজনে ভয় পেয়ে হাতের কাছে যা পায়! যায় তাই নিয়ে পিছনকার 
দরজ। দিয়ে বেক্ষি:য়ে গেল এবং কিছুদূরে গিয়ে একট! ছোট পুলের 
তলায় আত্মগোপন করে রইল । 

সরাইখানার সামনে তখন হৈ-হৈ রব উঠেছে। জিম ভিতরে 


৬৯ 


আসবার 'মাগে সামনের দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিল । সেই অন্ধ 
লোকটার গলা! শোনা গেল-- দরজা! ভেঙে ফেল, দরজা ভেঙে ফেল । 

দরজা। ভাঙতে তাদের বেশি সময় লাঁগল না। পুরনো নড়বড়ে 
দরজা, ছুচার ধাকাতেই ভুড়মুড় করে পড়ে গেল। ভিতরে ঢুকে 
একজন বলে উঠল, এই যে বিল্‌, মরে পড়ে আছে। 

অন্ধ লোকট। বললে, সিন্দুকট1 কোথায় 1? সেটা দেখ। 

একজন সিন্দুকের কাছে গিয়ে তার ভাল৷ খুলে ভিতরকার জিনিষ 
পত্র খানাতল্লাসী করে বললে, নকৃসাট। নেই । 

শুনেই অন্ধ লোকট। যেন ক্ষেপে গেল। সে অকথ্য ভাষায় তার 
সঙ্গীদের গালমন্দ করতে লাগল । তখন তার সঙ্গীরাও রেগে গেল 
এবং দারুণ বচসা, সেই সঙ্গে মারামারি লেগে গেল । 

এমন সময় পথের ধারে ঘোড়ার গাড়ীর শব পাওয়া গেল। 
পুলিসের গাড়ী, লোকগুলে। ভাবল, ম্যাজিস্টেট আসছে। মুহুর্তে 
মারামারি থেমে গেল, তারপর লোকগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে 
পালাল। 

অন্ধ লোকট। কিন্তু পালাতে পারল না। বাড়ী প্রেকে বেরিয়ে 
রাস্তা পার হবার জন্তে সে যেমন ছুটে যাবে মমনি গাড়ীট। তার ঘাড়ে 
এসে গড়ল। | 

কতকগুলে। পুলিশ আপছিল্‌ সেই গাড়ীতে । তারা নেমে প্রথমে 
অন্ধ লোকটার মুতদেহ পথের ধারে সরিয়ে রাখল, তারপর সরাইখানায় 
ঢুকে বিলের মৃতদেহ দেখে সেটাকেও বাইরে বার করে আনল । 

জিম তখন সেখানে এসে দাড়িয়েছিল। পুলিশের কাছে ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে সে তাদের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলল । যে কাগজপত্র- 
গুলে! সে পেয়েছিল সেগুলো নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে 
জিম সেগুলো! ডাক্তারের হাতে দিতে মনস্থ করল 

জানা গেল, ডাক্তার লিভজে জমিদারের বৈঠকখানায়, বসে গল্প 
করছেন। জিম সোজা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বিলের মৃত, ডাকাতদের 


৬ৎ 


বাড়ী আক্রমণ প্রভৃতি সকল কথা খুলে বলল এবং সেই কাগজের 
মোড়কটা ডাক্তারের হাতে দিল। 

ডাক্তার পুলিশদের বললেন, তোমরা মুভদেহ হু'টোর ব্যবস্থা করগে 
আর জিমের বাড়ীতে পাহার৷ বসাও । ডাকাতরা আবার আসতে 
পারে। 

পুলিশের দল চলে গেল। ডাক্তার আর জমিদার তখন আগ্রহের 
সঙ্গে কাগজের মোড়কট! খুললেন। তার ভিতর থেকে বেরুলো। একট! 
ম্যাপ। সেই নকসায় একটা দ্বীপের ডিতরকার একটি রত গুহার 
নিদেশ আকা. দ্বীপটি সমুদ্রের কোন্‌ জায়গায় অবস্থিত তারও 
নিদেশি রয়েছে সেই ম্যাপে । দেখে ডাক্তার আর জমিদারের বিশ্ময়ের 
সীমা রইল না। 

কাণ্তেন ফ্রিন্ট, নামে এক জলদম্যু ছিল। বন্থ জাহাজ হুটপাট 
করে কাণ্তেন ফ্রিন্ট, অনেক ধনরত্ব সংগ্রহ করেছ্িল। মার যাবার 
সময় ,স সেই সব ধনরদ্ধ একট! অজ্ঞাত দ্বীপের এক জায়গায় লুকিয়ে 
রেখেছিল । কিন্তু সেই দ্বীপট। যে কোথায় তা তার সাঙ্গপাঙ্গর৷ বা 
অন্ত কেউ জানতে পারেনি । শুধু একটা ম্যাপে সেই দ্বীপ এবং 
সেখানকার রবগুহার অবস্থান আকা ছিল। কাণ্তেন ফ্রন্ট মারা 
যাবার পর সেই ম্যাপটা কাণ্তেন বিল্-এর হাতে পড়ে। সেই ম্যাপ 
নিয়ে সে জিমদের সরাইখানায় আসে এবং সেখানে হঠাৎ মারা পড়ে। 
কাণ্ডেন ফ্রিন্টের অনুচরবর্গ সেই ম্যাপ উদ্ধার করতেই সরাইখানায় হানা 
দিয়েছিল। কিন্তু ম্যাপটা তার পেল না। ম্যাপ গিয়ে পড়ল 
ডাক্তারের হাতে। ৃ 

ম্যাপট! দেখে ডাক্তার আর জমিদার ছু'জনেই মহা উত্তেজিত 
হলেন । তখনই স্থির হ'ল জমিদার মশায় ব্রিসটলে গিয়ে একটি 
জাহাজ ঠিক করবেন এবং ডাক্তার এখান থেকে শভিযানের সকল 
ব্যবস্থা করবার দিকে নজর দেবেন। ঠিক হ'ল জিম তাদের সঙ্গে 
যাবে। 


যদিও ব্যাপারট1 তারা খুব গোপন রাখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
কিন্ত ব্রিঘটলে পৌছবার পরেই জমিদারের অসাবধানতার ফলে অনেকেই 
জেনে গেল, তার! বিখ্যাত জলদস্থ্য কাণ্ডেন ফ্রিন্টের গুপ্ত ধনরতের 
সন্ধানে যাচ্ছেন। 

তার ফল হ'ল এই যে সরাইখানায় যার! হান! দিয়েছিল তারাও 
খবরটা জানতে পারলে। এবং তারা সকলে ভাল মানুষ সেজে চাকর 
বেয়ারার ছখ্মবেশে এসে জমিদার মশায়ের জাহাজে চাকরি নিল। 

সেই দলে ছিল একজন একপেয়ে লোক । তার নাম জন 
সিল্ভার। যুদ্ধে গিয়ে নাকি তার একট। পা৷ কাট। গিয়েছিল। তার 
সঙ্গে কথাবার্তা লে আর তার ব্যবহারে জমিদার এবং জাহাজের 
কাণ্ডেন ছু'জনেই মহা খুসী। জন (িলভারের মত আদবকায়দ। হ্রস্ত 
ভাল লোক বুঝি এ পৃথিবীতে আর নেই । 

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে কাণ্তেন বিল স্রাইখানায় পৌছে 
জিমকে একটা খালাসীর কথ! বলেছিল । সেই লোকটাই এই একপেয়ে 
খালাসী এবং দলের সর্দার। 

ষাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। খবর পেফে জিমকে নিয়ে ডাক্তার 
লিভজে ব্রিসটলে গেলেন ' তারপর একটা ভাল দিন দেখে যাত্রা 
আরস্ত হাল। 


॥ তিন ॥ 
জাহাজ যখন 'শধেকি পথ আতিক্রম করেছে মেই মময় একদিন 
জিম ঘটনাচক্রে জন সিলভারের আসল মতলব জানতে পারল। 
সেদিন গোটাকতক শাপেলের দরকার হয়। জিম ডেকের উপর 
গিয়ে আপেলের পিপায় উকি দিয়ে দেখল, ফলগুলো একেবারে তলায় 
পড়ে রয়েছে । পে তখন পিপার মধ্যে নেমে ভাল মাপেলগুলে! 
বাছতে লাগল । 


৬৪ 


এমন সময় জন সিলভার তার দলের লোকদের নিয়ে সেখানে এলে। 
এবং কেউ কোথাও নেই দেখে সেইখানে বসেই কথাবার্তা বলতে 
লাগল। 

পিপার মধ্যে বসে তাদের কথা শুনে জিম আতংকে বিহ্বল হ'ল। 
জন সিলভার তাহলে আসলে একজন ডাকাত-সব্দার! এরাও চলেছে 
গুপ্তধনের সন্ধানে আর এর! ডাক্তার এবং জমিদারকে মারবার যড়যন্ত্ 
করছে! কী সর্বনাশ! 

সিলভার এবং তার দলের লোকজন সেখান থেকে চলে যাবার পর 
জিম পিপা' থেকে বেরিয়ে ডাক্তার এবং জমিদারের কাছে গিয়ে জন 
ফিলভারের কথাবার্তাগুলে! জানালে! । 

শুনে তারা তো স্তস্তিত! কী করা যায়? তার! জাহাজের 
কাণ্তেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । নানা আঙ্লোচনার পর স্থির হ'ল, 
এখন টুপ করে থাকা যাক, দ্বীপে পৌছে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

যথাসময়ে দ্বীপের কাছে এসে জাহাজ নোঙর ফেললো । সঙ্গে 
সঙ্গে সিলভারের দল তীরে নামবার জন্য ব্যস্ত হ'ল । কাণ্তেনও তাদের 
কিছুক্ষণের জন্যে দ্বীপে বেড়িয়ে আসবার অনুমতি দিলেন । 

তিন চার জন ছাড়। তারা সকলেই নেমে গেল। সেই সঙ্গে অদম্য 
কৌতুহলের বশবর্তী হোয়ে জিমও তাদের সঙ্গে ডাঙায় এসে অন্থদিকে 
উধাও হল । 

খানিকক্ষণ এধার ওধার ঘুরে এক জায়গায় এসে জিম সিলভারের 
গলার আওয়াজ পেয়ে একটা-গাছের আড়াল থেকে দেখল, টম. নামে 
একটা জাহাজের খালাসীর সঙ্গে সিলভারের ঝগড়া লেগেছে । বোঝা 
গেল টম তাদের যড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী নয়। যখন সে বললে 
যে জাহাজে ফিরে গিয়ে সে কর্তাদের সব “কথা বলে দেবে তখন 
সিলভার রাগে উন্মত্ত হোয়ে তাকে খুন করে ফেলল । চোখের সামনে 
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে কাপতে কাপতে জিম অন্য দিকে 
দৌড় দিল! 


বি. ৫ ৬৫ 


কিছুদূরে গিয়ে মে থমকে দাড়াল । আতংকে তার সর্ব শরীর 
কাপতে লাগল। তার সামনে দাড়িয়ে ও কে? মানুষ না অপ- 
দেবতা? কালে! রং, ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ গৌঁফদাড়ি, পরণে শত- 
চ্ছিন্ন ঢলঢলে পোষাক! কে এ? 

লোকটা কিন্ত সত্যিই ভূত নয়! তার নাম বেনগান, ৷ 

বেনগান, এক সময় জল.ভাকাত ছিল। জলদন্থ্যদের মধ্যে প্রথা 
আছে, দলের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে অপরাধীকে কোন 
নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়। হয়। সেই রকম কোন একটা কারণেই 
তার দলের লোকের! বুদ্ধ বেনগানকে এই দ্বীপে বছর ছুই আগে 
ফেলে চলে গিছল। 

প্রথমে ছু'জনেই ছু'জনকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল । তাৰপর 
জিম খানিকটা সাহসের সঙ্গে বেনগানের সঙ্গে মালাপ করল । কথা- 
বার্তা বলে জিম বুঝবল। লোকটি ভাল এবং বহুদিন সে কোন ভাল 
খাবার পায়নি, বনের ফলপাকড় লতা পাত খেয়েই জীবন ধারণ করে 
আসছে। জিম দয়া পরবশ হোয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের দিকে 
চলল। কিন্তু তারে এসে জাহাজে পৌছানো সম্ভব হল না। হঠাৎ 
গুলির শব্ধ শুনে তার থমকে দীড়ীল। ইতিমধ্যে ভীষণ গোলমাল 
শুরু হোয়ে গেছে ৃ 


॥ চার ॥ 
জিম জাহাজ থেকে চলে যাবার পর কাণ্ডেন, ডাক্তার এবং জমিদার 
পরামর্শ করে ঠিক করলেন, দ্বীপটা একবার দেখে আসা দরকার । 
সিলভারের দলের যে ক'জন লোক জাহাজে ছিল তাদের উপর কড়া 
নজর রাখবার ব্যবস্থা করে তারা চুপি চুপি ছ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে 
পড়লেন। 


৬৬ 


দ্বীপের মধ্যে একটা সুরক্ষিত স্থান ছিল । বড় বড় কাঠের গুড়ি 
আর তক্তা দিয়ে ঘেরা যেন ছোটখাটো! একট! হর্গ। বোধ হয় 
কাণ্ডে ফ্রিন্ট-ই এই ছূর্গ বানিয়েছিল। আস্তানাটা দেখে তার! স্থির 
করলেন --খাবার দাবার মার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই খানেই ঘাটি করতে 
হবে / 

জাহাজে ফিরে এসে একটা নৌকা করে তীর! জিনিসপত্র চালান 
দিতে লাগলেন। তারপর স্থির হল, এবার তারা সকলেই জাহাজ 
ছেড়ে দ্বীপে চলে যাবেন। জিমকে না দেখতে পেয়ে তারা খুবই উদ্বিগ্ন 
হয়েছিলেন । তবে তাদের আশ ছিল, জিম দ্বীপের মধ্যে্ট আছে 
এবং দ্বীপে পৌছে তাঁর! জিমকে খুঁজে পাবে। 

কিন্তু এই ব্যবস্থা সহজ হল না। সিলভারের লোকজন ধারা 
জাহাজে ছিল তারা! তাদের মতলব বুঝাতে পেরে, যেমন তারা ঘীপের 
উদ্দেশ্টে রওনা হলেন মনি জাহাজের উপর থেকে গুলি ছু'ড়তে 
লাগল । 

আর ওদিকে বন্দুকের শব্দ পেয়ে সিলভারের দলও ভীরে এনে 
জরমায়েং হল। সমূহ বিপদ । যাকে বলে, জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, 
সেই অবস্থা । 

যাই হোক, কোন রকমে খানিকটা! দূরে নৌকো ভিড়িয়ে তারা 
অক্ষত অবস্থায় হূর্গে পৌছলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত লড়াই 
আরম্ত হয়ে গেল। ছু একজন জখমও হুল। 

জিম আর বেন গান ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে সেই দিকেই এসে 
পড়েছিল এবং নিজেদের দলের লোক দেখে তাদের সঙ্গে হুগের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছিল। 
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॥ পাঁচ ॥। 
প্রায় তিনমাস ধরে লড়াই চলল । ছু" পক্ষেরই কয়েকজন হতাহত 
হল । 
ইতিমধো সিলভার চালাকি করে একটা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে 
এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, কোন রকমে ছলচাতুরির দ্বারা রপ্র- 
গুহার প্ল্যানট! সংগ্রহ করা । কিন্তু কাণ্তেন তাকে তাড়িয়ে দিলেন । 


তখন আবার লড়াই চলল। কয়েকদিন ছু'তরফ থেকেই গুলি বিনি- 
ময় হল! তারপর চুপচাপ । 


ডাক্তারের দল হুর্গের মধ্যে আবদ্ধ । সিলভারের দল মধ । 

ব্রমে হুগেরি মধ্যে খাবারের অনটন দেখা দিল । কেমন করে কি 
উপায়ে আহার সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় সকলে যখন ব্যাকুল তখন 
জিম এক অসসাহসিক কাঁজ করল। সে এক! চুপি চুপি ছু থেকে 
বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গেল | কোন রকমে জাহাজে পৌছে সেখানকার 
ভশীড়ার থেকে রসদ সংগ্রহ করে আনাই ছিল তার উদ্দেশ্য । 

সমুদ্রের ধারে গিয়ে জিম দেখল, তাদের পুরনো ডিডিটা তোলা 
রয়েছে । সে অতিকষ্টে সেটা! জলে নামিয়ে তার উপর চড়ে জাহাজের 
কাছে গিয়ে পৌছলো । 

জাহাজের উপর কোন সাডা শব্দ নেই। 1সলভারের লোকগুলে। 
কোথায়? জিম জাহাজের পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে জাহাজের উপর 
উঠল। 

কোথাও কেউ নেই? ওকি! অদূরে ডেকের উপর তিন চার 
জন লোক বেনু সহোযে পড়ে আছে । কাছে গিয়ে দেখল তারা সিল- 
ভারের দলের লোক । তাদের এ অবস্থা হল কেমন করে? জিম 
দেখল তাদের আশে পাশে কয়েকটা মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। 
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জাহাজের ভাড়ারে মদের সন্ধান পেয়ে লোকগুলো বোতলের পর 
বোতঙ্গ শেষ করে অচৈতম্কা হয়ে পড়ে আছে । 

হঠাৎ আকাশ কালে! করে জোর বাতাস বইতে শুরু করঙগ। জিম 
তখন বৃদ্ধি করে জাহাজের পাল তুলে দিয়ে জাহাজটাকে দ্বীপের এক 
ধারে নিয়ে গেল, তারপর জাহাজের নোঙর ফেলে জ্ঞাহাজ থেকে নেমে 
সে হুর্গ অভিমুখে ছুটল । 

জাহাজটাকে সে বেঁধেছিল ছুর্গের কাছে, তাদের দলের নাগালের 
মধধা, নিরাপদ জায়গায় । অর্থাৎ তারা যদি দ্বীপ থেকে পালাতে চায় 
তে৷ জাহাজটা আছে। কিন্তু ডাকাতগুলোর দ্বীপ থেকে পালাবার পথ 
নেই। | 

ছুর্গের কাছাকাছি গিয়ে ভার কেমন যেন বোধ হল। চারদিক 
অন্ধকার । সাড়া শব নেই । তার দলের লোকজন সব গেল কোথায় ? 

জিম একটু ইত:স্তত করল তারপর সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকল । 
সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । চোখের পলকে 
জিম বন্দী হল। 

জিম ভীত হতভম্ব! এ তো সর সিলভারের অনুচর ! তার 
দলের লোকজন কোথায় গেল ? তার! কি-সবাই ডাকাতদের হাতে মারা 
পড়েছে ? 

সিলভারের কথায় জিম জানল, তার! সবাই স্বেচ্ছায় হুর্গ ছেড়ে চলে 
গেছে। 

ভয়ে জিমের বুক ছুর ছুর করছে । দিলভারের দলের সবাই বলছে 
এখনি জিমকে মেরে ফেলা হোক ! কিন্তু সিলভার তাতে রাজী নয়। 
সে কঠিন কষ্ঠে হুকুম দিলে, জিমের গাঁয়ে কেউ হাত তুলবে না । যদি 
কেউ তার হুকুম অমান্থ করে তাহলে তাকে সিলভার সঙ্গে সঙ্গে বধ 
করবে । 

এদিকে ডাকাতের দল অত্যন্ত দমে গিয়েছিল । একে তো৷ তাদের 
মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছিল, বেশ কয়েকজন জখমও হোয়েছিল, 
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তার উপর খাবার দাবার নেই। অনেকেই গাছগাছড়া খেয়ে অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে। 
তখন সকলে সদারের উপর খাগপ্সা হল। আর কতদিন তারা 


এভাবে ব্দনাহারে আর অন্ুস্থ অবস্থায় থাকবে? অবিলম্বে রত্বগুহার 
সন্ধান চাই | 


|| ছয় ॥ 

বু খেজাখু'জির পর সিলভারের দল রতৃগুহার সন্ধান পেল। 

কিস্ত ভিতরে ঢুকে তার কি দেখল ? 

দেখল, রত্ুগুহায় কোন ধনরত্ব নেই । তারা আসবার আগেই কে 
ব। কারা সব কিছু সাফ করে নিয়ে গেছে! রত্বগুহার চিহ্নস্ববপ এদিক 
ওদিক ছু'একটা। স্বর্ণসুদ্রা পড়ে রয়েছে মাত্র । 

হতাশায় তারা ভেঙে পড়ল। তারপর দলপতির বিরুদ্ধে ক্ষেপে 
উঠল। তার জন্তেই তো তাদের এই কষ্ট, এই ব্যর্থতা, এই হতাশ! ! 
অতএব মেরে লোপাট করে দাও সর্দীরকে ! 

সিলভার জিমকে বাঁচিয়েছিল, তাই তার প্রতি জিম অত্যন্ত কৃতজ্ঞ 
বোধ করছিল। এখন তার বিপদ দেখে জিম স্থির থাকতে পারল না। 
তার পাশে গিয়ে দাড়াল । হুঙ্কার দিয়ে বললে, খবরদার, কেউ যদ্দি 
সদারকে মারতে চাও, তাকেও জ্যান্ত থাকতে হবে না। 

জিমের সাহস দেখে ডাকাতগুলে। থমকে গেল । 

এমন সময় বনের মধ্যে বন্দুকের শব্দ হল, গুড়,ম, গুড়,ম, গুড়,ম | 

ভুর্গের দরজার কাছেই শব্দ! কারা বুঝি হুর্গ আক্রমণ করেছে! 

তখন ডাকাতর। ঝগড়া ভুলে সবাই এক জোট হয়ে দাডাল! 
কারা এরা ? 

ভারা জাহাজের কাণ্তেন, ডাক্তার লিভ্‌ঙ্গে আর জমিদার | সঙ্গে 
অন্নুচরবর্গ ! 


ইতিমধ্যে তারা বেনগানের সাহাযো রহুগুহ! খুঁজে বার করে 
ধনরহ সব সরিয়ে ফেলেছিলেন । এইবার সিলভারের দলকে ধ্বংস 
করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন । সেই সঙ্গে জিমকে উদ্ধার করাও 
ছিল তাদের উদ্দেশ্য | 

ডাকাতরা আর লড়াই করবার ডরসা পেল না । তার সকলেই 
শতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল । তার! আত্মসমর্পণ করল । 

তাদের প্রাণে না মেরে সেই দ্বীপে ফেলে রেখে ডাক্তারের দল 
ধনরত্ব নিয়ে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরলেন । 

বু বিপদের মধো তাদের দ্রিন কাটাতে হয়েছিল, অনেকঞ্চলি 
মনুচর প্রাণ হারিয়েছি, কিন্তু তাদের চেষ্টা অসার্থক হয়নি । 
তার! যা! পেয়েছিলেন তার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা । 

দলের যাঁরা মার! গিয়েছিল তাদের পরিবারবর্গকে তারা পর্যাপ্ত 
টাকা দিলেন এবং বাকী জীবন তারা সকলেই অগাধ এশখরধের মধ্যে 
গতিবাহিত করলেন। 

জিমও তাদের সঙ্গে সমান অংশ পেয়েছিল । সেই অঢেল টাকা 
'নয়ে জিম তার মায়ের কাছে ফিরে এলো এবং মা ও ছেলে পরম ম্থুথে 
দিন কাটাতে লাগল । 
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কিং লীয়ার  শেকসপীয়র 
“আমি সার! পৃথিবী জয় করেছি” --এমন কথা ঘোষণা করবার মত মানুষ পৃথিবীর 
ইতিহাসে মাত্র একজনই জন্মেছেন, তিনি উইলিয়াম শেক্রপীয়র ৷ চারশো বছর 
আগে ইংলণ্ডে তীর জন্ম । কিন্ত তিনি আজ আর কোন একটি দেশের বা৷ বিশেষ 
কালের মানুষ নন, তিনি সকল দেশের, সকল কালের । এমন কোন দেশ নেই 
যেখানে তীর নাটক পন্ডা হয়ন!, এমন কোন মঞ্চ নেই যেখানে তার নাটক অভিনীত 
হয়না । ভিনি তীর নাটকের মধ্য দিয়ে সবকালেম সকল মান্নষের চিরকালের কাহিনী 
বলেছেন, সকল দেশের মানুষ তীর নাটকের জীবন-দর্শনের মধ নিজেদের জীবনের 
গ্রতিফলন দেখে বিশ্মিত উদ্বোধিত হয়েছে । 12515 226, ৩০: 11721) 111 
1018 565৩1) 21555, ৬111 00 2. 16106011010 111 91791681968,16'5 11111- 
6158] 10111101511) 08951911 800 (120 [99৩6৫560110 13 (176 
01110015 01 006 10011002100 11 £0 ০০ 80110118 6০ 605 1591 
53119101৩01 16001060 01105. 
সর্বকলের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটাকার বিশেষ করে ধিয়োগান্ত নাটকেই তার এ্শ্বরিক 
প্রতিভার প্রকুষ্ট পরিচয় দিয়েছেন । সেই নাটকগুলির প্রত্যেকটির কাহিনীই চির- 
কালের কাহিনী । তাই 'শকাপীয়রের ক্ষেত্রে আমর! তার কোন একটি কাহিনীতে 
আবদ্ধ থাকব না, আমর! তাঁর বিয়োগাস্ত নাটকগুলি, যথা "কিং লীয়ার", মাকবেখ, 
ওথেলে।, হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, আ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রা, রোমিও জুলিয়েট এবং 
তৃতীয় রিচার্ড-এর কাহিনী পরিবেশন করব। এই নাটকগুলির কাহিনী এবং পাত্ত 
পাত্তীদের চরিজ রূপায়ণের মাধমে উদঘাটিত হয়েছে, মানবমনের অতলম্পর্শী রহস্তা 


নিয়তি ও যড়রিপুর তাড়নায় মান্তুঘের বিপধয় এবং সেই সঙ্গে মহত্তর জীবনের প্রতি 
মানুষের চিরকালের আকুল অভীগ্ষা। ৷ 


বিটেনের রাজা সারাজীবন সুখে রাজন্থ করে বৃদ্ধ হয়েছেন । দেশ 
শাসনের দায়িত্ব তিনি আর বহন করতে চান না। সব ঝামেল! ঝেড়ে 
ফেলে দিয়ে নিরিবিলি বসে আরাম করাই তার কামন। । 


৭২ 


তার পুত্র নেই, আছে তিনটি কল্যা_-গনেরিল রিগান আর কড়ে 
লিয়া। বড় কন্যা ছুইটির বিবাহ বড় ঘরের যোগা পাত্রেই দিয়েছেন । 
বড় জামাই ডিউক অফ আলবানি মেজ ডিউক অফ কর্ন ওয়াল । 
ছোট মেয়েটির বিবাহ এখন দেননি, তবে তাকে বিবাহ করার আশায় 
ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাগ্ডির ডিউক দুজনেই ঘন ঘন এদেশে আসছেন । 
নাটকের শুরুতে তারা ছুজনেই লীয়ারের অতিথিরূপে উপস্থিত 
রয়েছেন । 

লীয়ারের ইচ্ছা -সমস্ত রাজা তিন কন্ঠাকে ভাগ করে দিয়ে নিজে 
পাল৷ করে তাদের গৃহে গিয়ে বাস করবেন । 

এই পরিকল্পন! স্থির করে একদিন তিনি ডেকে পাঠালেন তার তিন 
কন্যা, দুই জামাত এবং ছোট মেয়েকে বিবাহ করবার জন্যে যারা 
এসেছেন, সেই ফ্রান্সের রাজ! ও বাগণপ্ডির ডিউককে । নিজের সভাসদ 
ও দেশের বড় লোকদেরও ডাকলেন তিনি | 

দেশের মানচিত্র খুলে বসলেন লীয়ার। প্রথমে কাছে ডাকলেন 
গনেরিলকে, বললেন-_-“মা, তুমি আমার বড় মেয়ে, তোমার উপরই 
'আামাব আশ! ভরসা বেশী । তোমার নিজের মুখে আমি শুনতে চাই 
“তুমি আমায় কতখানি ভালবাস। তোমার উত্তর শোনবার পরে 
স্থির করব যে রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ অংশ তোমায় দেওয়। উচিত |” 

এগিয়ে এলেন গনেরিল ৷ মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি খুব ধারালে। 
লীয়ারকে খুশি করে কিভাবে রাজ্যের ভালো ভালে! জায়গাগুলি নিজের 
ভাগে টেনে আন। যাবে তা তার বিলক্ষণ জানা আছে । তিনি বলতে 
লাগলেন-- “আমার ভালবাসা? পিতা, পথিবীতে এমন কোন বস্তু 
নেই, যার সঙ্গে আপনার প্রতি আমার ভালবাসার তুলন। হতে পারে, 
আপনাকে- ছাড়া আর কাউকে আমি জানিনা, চাই না. ভালবাসি না । 
আপনি আমার জীবনের আনন্দ, চোখের তারা! লবণহীন বাঞ্জন 
যেমন বিদ্বীদ, মাপনাকে কাছে ন! পেলে জীবনও আমার কাছে তেমনি 
বিস্বাদ হয়ে যাবে ।” 


৭৩ 


কার! এই রকমই তো শোনবার প্রত্যাশ। করেছিলেন 

লীয়ার! গনেরিল সত্যিই তাকে ভালবাসে! অতএব রাজ্যের 
সবচেয়ে ভাল অংশটি তারই পাওয়া উচিত। মানচিত্রের উপর দাগ 
দিয়ে তিনি মন্ত্রী, সেনাপতি, ডিউক যখরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, 
সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে রাজ্যের কোন কোন, অঞ্চল গনেরিলকে 
দিয়ে দিতে চান! 

তারপর ডাক পড়ল রিগানের। চাতুরীতে তিনিও তাঁর বড় বোনের 
চেয়ে কম যান না। তিনি আরও চড়া পরায় তোষামোদ শুরু 
করলেন । বললেন -'পিতা। "মামার ভালবাসার কথা আর নিজ 
সুখে কিবলব? দিদি যা! বলেছেন -সে আর এমন কি ভালবাসা ! 
'তারও.উপরকার ভালবাস! যদ্দি কিছু থাকে অবশ্যই তা আছে, তবে 
আপনার প্রতি আমার ভালবাসা সেইরকম । আপনাকে ছাড়া 
কোন আনন্দ আমার নেই, কোন আনন্দের কথা কল্পনাই করতে 
পারি না। 

লীয়ার যেন হাতে স্থগ পেলেন এমন সব কন্য। যার সে নিশ্চয়ই 
ভাগ্যবান। তিনি মানচিত্রে আর একটা অংশ ব্রিগানের জনা চিহ্িত 
করে দিলেন । 

তারপর তিনি ডাকলেন কডোলয়াকে । ক্ৰার ছোট মেয়ে। 
তিনটি মাারা মেয়ের মধো তিনি ছোটটিকেই সবচেয়ে বেশী 
ভালবাসতেন 1. তার মুখ থেকে যে মার৪ মধুর ভালবামার কথ 
শুনতে পাওয়া যাবে, এতে তার কোন সন্দ্হেই ছিল না। তিনি তাকে 
সাদরে কাছে ডেকে বললেন “এইবার কডেলিয়া তুমি কী বলতে 
চাও ! 

কিন্ত কডেলিয়া, তার বরাত মন্দ রাজ্যের লোভে লজ্জা ভয় 
ভদ্রতা বিবেক সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেননি । স্বভাবতঃই তিনি 
তোধামোদের ঘ্বণা করেন। তার উপর আল এই বিশেষ ক্ষেত্রে- 
স্লেছষয় পিতাকে ঠকাবার জন্ত তোঁষামোদের কথা বলা- তার কাছে 


ন্ট 


এর চেয়ে স্বশীয় জিনিস আর কিছু হতে পারেনা । অবশ্য পিতাকে 
তিনি সত্যই ভালবাসেন । কিন্তু তাই বলে কি জেনে শুনে কতকগুলো 
মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে হবে? একাজ করলে তিনি কি 
নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন না? 

লীয়ার হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন--“তোমার কি বলবার আছে 
কণ্যা |” অনেক কিছু গালভর! মিষ্টি কথা শোনবার প্রতাশ। তার, তা 
তার গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় । 

কর্ডেলিয়ার মুখ দিয়ে কথ! বেরুতে চায়না, শেষে অনেক কষ্টে মাথ। 
হেট করে বললেন “কিছুনা” ! 

--কিছুনা |” 

লীয়ারের মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন । তিনি নিজে তিন মেয়ের 
ভিতর কডেলিয়াকে ভালবাসেন বেশী । বিশ্বাসও করেন যে, তিন 
মেয়ের ভিতর কডে'লিয়াই সকলের সামনে ৰলছেন “- “কিছুনা ?” কিছু 
বলবার নেই !? পিতাকে ভালবাসে কিনা, এ প্রশের জবাবে কিছুই সে 
ধলতে চায় না? 

তবে কি কর্ডেলিয়াকে ভূল বুঝেছিলেন এতদিন ! তিনি পুনরায় 
বললেন “ভেবে বল কডেলিয়া। “কিছু ন।” হয়ে যেতে পারে। 

কর্ডেলিয়! কি লোভের বশে তোষামোদ করবেন ? না, ভয় পেয়ে 
যা তা বলবেন ? তিনি ধীর স্থির বিনীতভাবে বলতে লাগলেন -- “বাবা ! 
আপনি জন্মদাতা । পরম নেহে আমায় এতদিন লালন পাঙগন 
করেছেন, আপনি সকল -ব্যিয়ে সুুশিক্ষা দিয়েছেন । সেজন্য যতট। 
কৃতজ্ঞতা আমার থাক! উচিত, তা ষোল আনাই আমার আছে। 
যতটুকু ভক্তি আপনার উপর থাকা উচিত, তার চেয়ে এক ভিলও কম 
আমার নেই । এর চেয়ে বেশ আর কি বলব? দিদিরা অনেক 
কথ। বলেছেন, সে সব কথ বলা আমি সংগত মনে করিন। ৷ তারা 
বলেছেন -.আপনাকে ছাড়। আর কাউকে তার। ভালবাদেন ন। । তাই 
হি হয়, তবে তীরা বিবাহ করলেন কেন? স্বামীকে দেবার জন্য 


শ৫ 


এতটুকু ভালবাস।৪ কি ঠাবের অন্তরে অবশিষ্ট নেই? তাই যদি না 
থাকে তারা স্বামীর সঙ্গে একসাথে বাস করেন কেমন করে ?” 

লীয়ার রেগে উঠলেন । যুক্তি শোনবার জগ্ত তিনি বসেননি, বসেছেন 
তোষামোদ শুনতে, তিন জিজ্ঞাসা করলেন, “এই তা হলে তোমার 
কথা? “যেটুকু ভালবাসা কর্তবা, ওটুকুই তুমি তালবাস তোমার 
পিতাকে? তার চে্ম একটুও বেশী নয়? কত্বব্যের তাগিদ ছাড়া 
হৃদয়ের দরদ নেই 1” 

কেপিয়ার আর বলবার কিছু নেই। 

লীয়ার মানচিত্রের দিকে তাক!লেন । রাজ্যের তিন ভাগের এক 
ভাগ কর্ডেলিয়াকে দেবার জন্তে আলাদা করে রেখেছিলেন, তার ভিতর 
দিয়ে দীর্ঘ রেখা টানলেন একটা । ছুদিকের ছুটি ভাগ বড় ছুই মেয়ের 
মধ্যে বেঁটে দিলেন । দেশের অর্ধেক হল রিগানের। 

রেগে টেঁচিয়ে তিনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন -“কডে লিয়াকে 
মামি দেবনা, বিবাহ্ছের সময় এক কানাকড়ি যৌতুকও দেব ন। ওকে ।” 

পুরোনো সভাসদদের ভিতর কেন্ট-এর আর্ল এর প্রতিবাদ না করে 
পারলেন না। অতি বিচক্ষণ লোক এই কেণ্ট। রাজাকে তিনি ভাল- 
বাসেন, ভক্তিও করেন । কিন্তু দরকার হলে রাজার কাছে প্রতিবাদ 
জানাতেও তিনি ভয় পান না। 

কেণ্ট স্পষ্ট বললেন “মহারাজ! আপনি ভাল করে বিবেচনা 
করুন। যেভাবে রাজা ভাগ করে দিতে চাইছেন, ত1 অন্ুচিত। নিজে 
যতদিন বেঁচে থাকাবেন, ক্ষমতা নিজের হাতে রাখ! উচিত। আর যদি 
রাজ্য মেয়েদের দান করতেই হয়, এভাবে ছোট রাজকুমারীকে বঞ্চিত 
করার কোন যুক্ত নেই । আপনার প্রতি তার ভক্তি নেই বলে যে 
ধারণা, তা একেবারেই ভুল । কডেলিয়া অতি সুশীলা, মনের ভাব 
পিটিয়ে প্রচার করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন । তা নইলে তিনি যে মনে 
প্রাণে, আপনাকে ভক্তি করেন, অতি গভীরভাবে ভালবাসেন, এ আমরা 
সকলেই বুঝি ।” 
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লীয়ার ভীষণ বিরক্ত হলেন কেণ্ট এর উপর। রাজার কথার উপর 
কথা? তিনি আদেশ করলেন -“তুমি চুপ কর আল । আমিষ! 
ব্যবস্থা করেছি, তা আর নড়চড় হবে না । কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ 
করেছি।” 

“আপনি অন্যায় করেছেন” -জোর গলায় বলে উঠলেন কেণ্ট-- 
“এখনও এ অন্তায় আদেশ বাতিল করুন ।” 

“তুমি যদি চুপ না কর আমি তোমার নির্বাসিত করব ।” 

“নিবাসনের ভয়ে সত্য ও সংগত কথা বলতে ভীত হব না। কিসে 
মাপনার সত্যকার ভাল হবে, আপনি তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। 
সোনা ফেলে কাচের আদর করছেন । আপনার চোখে আঙ্গ,ল দিয়ে 
আপনার ভূল যদি ন! দেখিয়ে দিই, তবে বৃধাই এতদিন আপনার 
নিমক খেয়েছি” 

লীয়ার আর সহ করতে পারলেন না। দিগ.বিদিক জ্ঞান হারিয়ে 
হুকুম দিলেন -কেণ্টকে এক্ষুনি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হবে । 

মাত্র একটি লোকের সত্যিকার দরদ ছিল রাজার উপরে । তিনিও 
নিধাসনে চলে গেলেন। 

তখন রাজ! কাছে ডাকলেন বার্গাণ্ডির ডিউক ও ফ্রান্সের রাজাকে-_ 
" মাপনারা দুজনেই এ করেলিয়াকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন । 
দেখছেন তো, আমি ওকে ত্যাগ করেছি, ওর বিবাহে কিছুমাত্র যৌতুক 
দিতে আমি রাজী নই । এ অবস্থায় আপনাদের ভিতর কেউ কি ওকে 
বিবাহ করতে রাজী আাছেন এখন ?” 

বার্গাণ্ডির ডিউক বললেন “আপনার মৃত্যুর পর রাজোর এক 
তৃতীয়াংশ ছোট রাজকন্তা পাবেন এই আশাতেই আমি ওকে বিবাহ 
করতে চেয়েছিলাম । তা! যদি না দেন- তবে আমার পক্ষে এ বিবাহ 
করা সম্ভব নয়।” 

“কিন্ত আমার পক্ষে সম্ভব”-- ফ্রান্সের মহানুভব রাজা এগিয়ে 
এসে বললেন--“আমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব । আমার নিজের রাজ্য 
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আছে, ছোট্ট ইংলগ্ডের এক তৃতীয়াংশ না পেলেও আনার চলবে । 
আমি চাই একটি সুশীল! পরী । কর্ডেলিয়ার অন্তর যে কত মহত তা 
মামি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, তার মত মুশীলাকে পত্রীরূপে 
পাওরা ভাগ্যের কথা । সে ভাগ্যকে মুঠোর ভিতর পেয়ে আমি ছেড়ে 
দেব না । চল কর্ডেলিয়া আমি তোমাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাই। সেই 
খানেই হবে আমাদের বিবাহ ।” 

লীয়ার বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা! ভ্যাগ করে চলে গেলেন, সঙ্গে গেলেন 
সভাসদ পারিষদ সবাই । গুধু মাত্র তিন ভগ্নী রইলেন সেখানে : 
গনেরিল, রিগান, কর্ডেলিয়।। আর রইলেন ফ্রান্সের রাজা । 

“তোমার ভগ্নীদের কাছে বিদায় নাও কডে 'লিয়া'”- রাজা বললেন 
তার ভাবী পত্বীকে 

কডে'লিয়া চোখের জল ফেলে বোনেদের কাছে অন্রনয় করলেন -. 
“পিতাকে ফাঁকি যা দেবার, তা দিয়েছ । এখন শুধু এইটুকু প্রার্থন। 
করি--ঙার কোন মযহ্ন তোমরা কোর না।” 

রেগে ক্তারা৷ বললেন --“তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না, 
পিতার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য আমরা জানি। তুমি যাও তোমার 
ভাবী স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্য ঠিকমত করো৷ গিয়ে ।” 

গনেরিল আর রিগান তাদের নিজের নিজের রাজ্যে চলে 
গেলেন । 

লীয়ার বন্দোবস্ত করেছেন--পালা করে একমাস গনেরিলের 
বাড়ীতে থাকলেন, একমাস রিগানের বাড়ী, নিজের বলতে তিনি ধুণ্ড 
রেখেছেন 'রাঁজা' উপাধি আর একশো নাইট | সেকালের ইউরোপীয় 
বীরদের সাধারণ নাম ছিল “নাইট । রাজা শাসনের ব্যাপারে তারাই 
ছিলেন রাজাদের প্রধান সহায় । এখন লীয়ারের রাজা নেই, কাজেই 
তারাও রাজার মতই বেকার । 

ঠিক হয়েছে "রাজার সঙ্গে সঙ্গে এই একশে। নাইটও একমাস 

নেরিলের বাড়ীতে, একমাস রিগানের খাড়ীতে ৰাস করবেন। 
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প্রথম মাস গনেরিলের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা; ছু'চারদিন 
সেখানে রাজার বেশ ভাল ভাবেই কাটল । তারপরই গনেরিল ক্রমশ: 
নিজমৃত্তি ধারণ করতে লাগলেন ! কোন দিনই তার এমন মতলব ছিল 
না যে বুড়ো রাজাকে চিরকাল ঠাকুর দেবতার মত মাথায় করে রাখবেন, 
বা তার সঙ্গের এ একশোট। নাইটের রাক্ষুসে খরচা বছরে ছ মাস ধরে 
বহন করবেন। তিনি নিজের ভৃত্যদের টিপে দিলেন - এ নাইটগুলোকে 
যাতে তারা বিশে খাতির ন| দেখায় । তারা বিদায় হলেই যে এই 
বাড়ীর লোকের! বাঁচে এটা যেন াদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়। 
হয়। 

ইঙ্গিত পেয়ে ভূত্যর! মাত্র! ছাড়িয়ে গেল। লীয়ারের একটি, প্রিয় 
বিদূুরক ছিল | সে যেমন রসিক তেমনি জ্ঞানী । এই বিদুষকটিকে 
তার! অপমান করল । 

রাজা এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। অপরাধী ভূতাটিকে প্রহার 
করলেন নিজের হাতে। আগুন জ্বলে উঠল । গনেরিল তার সর্দার 
ভৃত্য মসওয়াল্ডকে হুকুম দিলেন - বুড়ো রাজার খাতির রেখে আর 
(তোমাদের চলবার দরকার নেই । 

সেদিন রাজার সম্মুধে এল এক পৌঁঢ ব্যক্তি-সে একটা চাকরী 
চায়। নাম তার কেইয়াস। মে আর কেউ নয় - ছদ্দবেশী কেন্টের 
আল! প্রভুকে তিনি এতই ভালবাসেন যে টাকে ছেড়ে বিদেশে বাস 
করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। কন্ঠাদের আশ্রয়ে রাজার দ্রিন যে 
স্থথে কাটবে না, এ তিনি. আগে থাকতেই অনুমান করেছিলেন । 
বুড়ে৷ বয়সে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে রাজ! তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বটে, 
কিন্তু এখন রাজাকে যদি হুঃখে পড়তে হয়, তবে তার মেবা করবার 
জগ্য কেন্টকে যে তার পাশে এসে দাড়াতেই হবে। তাই নিজের 
জীবনের মায়। ত্যাগ করে তিনি গরীবের বেশে লীয়ারের কাছেই ফিরে 
এসেছেন । 

কেইয়াসের সঙ্গে লীয়ার কথ! কইছেন, এমন সময় অস.ওয়াল্ঃ 
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এসে নানারকম অসভ্যতা করতে লাগল। রাজার প্রতি সামান্ট 
ভূতোর এই অশিষ্ট আচরণ কেণ্ট সা করতে পারলেন না । পদাখাত 
করে তাকে দূর করে দিলেন। 

এতে আ্রীত হয়ে রাজা বললেন --“তুমি” থাক কেইয়াস, আমার 
কাছেই থাক, আমার কাজ কর ।” 

এদ্দিকে অসওয়াল্ড গিয়ে অভিযোগ করল গনেরিলের কাছে-- 
রাজার এক নাইট আমাকে লাখি মেরেছে । গনেরিল এতঙ্গণ অনুখের 
ভান করে রাজার সম্দুখে উপস্থিত হননি । এইবার অজুহাত পেয়ে 
তিনি একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার জন্য লীয়ারের ঘরে এসে 
হান। দিলেন । 

“এসব কী অত্যাচার বাবা 1” তিনি অভিযোগ করলেন-- 
''তোমার ছুদর্ণস্ত নাইটগুলোর জন্য আমার একতিল শাস্তি নেই। 
তার! হৈ হল্ল! করছে, মদ খাচ্ছে, নানারকম অসভ্যতা করছে, আমার 
রাজপ্রাসাদ যেন একটা সম্তাদামের হোটেল হয়ে দাড়িয়েছে । এত 
অত্যাচার আমি মইতে পারক না ।” 

গীয়ার আকাশ থেকে পড়লেন - “আমার নাইটরা হৈ-হল্প। 
করছে? তারা তে। সব স্তুভ্য, বড় বড় বংশের সম্তান। তোমাব 
এ অভিযোগ একেবারেই বাজে ।” তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন 
গনেরিলের সব কথ। । 

কিন্তু গনেরিল মনস্থির করেই এসেছেন । তিনি স্পষ্ট বললেন-_- 
* মামার প্রাসাদে একশো নাইটের স্থান হবে না বাবা ! তুমি পঞ্চাশজন 
রেখে বাকীদের বিদায় করে দাও ।” 

এরকম কথা শোনার অভ্যাস নেই লীষারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে 
চীংকার করে উঠলেন -“অকৃতঙ্ঞ ! রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার সময় 
কী বন্দোবস্ত হয়েছিল? একশো নাইট আমার সঙ্গে থাকবে এই 
কথ প্রথম থেকেই ছিল না; তোর! ছুই বোন কি প্রথমেই এতে রাজী 
হোসনি? তোকে মার রিগানকে আমার রাজ্য এশ্বর্য্য ক্ষমত। সব 
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কিছুই দান করে দিয়েছি, আমার বলতে রেখেছি কেবল এ একশোটি 
নাইট। তারাও তোর চস্ফুশূল হয়ে দাড়াল? গোটা রাজ্যটার 
বিনিময়ে তাদের সামান্ ব্যয়ও তুই বহন করতে ইচ্ছুক নোস, ? 

রাজা যতই তিরক্কার করুন, গনেরিলের এ এক কথা, পঞ্চাশজন 
নাইটকে এখুনি বিদায় দিতে হবে । তাদের জায়গা গনরিলের প্রাসাদে 
হবে না। 


ক্রুধ লীয়ার তাকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন তার 
প্রাসাদ থেকে । তিনি আর তার বাড়িতে থাকবেন না। আরও এক 
কন্যা আছে তার ' সে কখনও এমন নিমকহারাম হবে না, সে কখনও 
পিতার অসম্মান করতে পারবে না । তিনি রিগানের বাড়িতেই যাবেন 
--এই দণ্ডেই যাবেন । কেইয়াস-বেশী কেন্টকে তিনি রিগানের কাছে 
পাঠালেন পত্র দিয়ে। পত্রে লিখলেন --আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, 
'এক্ষণই যাত্রা! করছি। 

কেপ্ট রওন। হয়ে গেলেন । 

এদিকে গনেরিলও তাড়াতাড়ি রিগানকে এক চিঠি দিলেন। 
এখানে পিতার সঙ্গে যে কলহ হয়েছে তা সবিস্তারে লিখে তিনি রিগান 
কে মতলব দিলেন যেন তিনিও বুড়ো বাপের আবদার ন। শোনেন । 
ছু'জায়গায একই ভাবে ঘ। খেলে তবেই তিনি নিজের জেদ ছাড়তে বাধ্য 
হবেন। 

কেন্ট উপস্থিত হলেন রিগানের প্রাসাদে । ঠিক মেই সময় অস- 
ওয়ান্ডও হাজির হল গনেরিলের চিঠি নিয়ে। ছুটি পত্রই পড়লেন 
রিগান। পত্র পড়েই তিনি স্বামী কর্নোওয়ালকে নিয়ে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে পডলেন। সঙ্গে তার সমস্ত চাকর বাকররাও চলল । রাজ! 
যদি আমেন, এসে দেখবেন যে প্রাসাদের দরজ। বন্ধ । 

কেন্ট তাই দেখে রিগানকে বললেন - “আমার পত্রের উত্তর দিয়ে 
গেলেন না তো?” 
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রিগান বললেন “আমরা গ্রস্টারের আলের বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে 
গিয়ে উত্তর দেব” 

অগত্যা কেন্ট গেলেন তাদের সঙ্গে । অসওয়ান্ডও গেল। 

স্টার নিজে বৃদ্ধ হয়েছেন। লীয়ারের প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তি- 
মান। সেইদিনই তার বাড়ীতে এক বিষম কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। 
পালিত পুত্র এডমণ্ডের মিথা। অভিযোগে নিজপুত্র এডগা'রকে তিনি 
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এডগার কিন্তু সত্যিই কোন দোষ 
করেনি । সে যখন শুনল যে তার পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবার 
উদ্দেশ্টে খুঁজছেন তখন সে বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন 
করল। 

সেই ডামাডলের মধ্যে আর্ল রিগান ও তার স্বামীর আদর 
আপ্যায়নে মন দিলেন । সেই সময় বাইরে কেপ্টএর সঙ্গে অসওয়ান্ডের 
লড়াই বেধে গেল: কর্নওয়াল কেন্টকে কাঠের পিপার মধ্যে আব্দ্ধ 
করে রাখবার আদেশ দিলেন। 

এদিকে লীয়ার এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ 
পেয়ে রিগান আর কন্োয়াল বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে রইলেন । 
লীয়ারকে জানানো হল, তার কন্টা জামাতা বড়ই অসুস্থ, এখন তারা 
রাজার সঙ্গে দেখ! করতে পারবেন ন।। 

লীয়ার স্তম্ভিত। এই কি রিগানের ভক্তি আর ভদ্রতা? তিনি 
ষেবড় আশা করে ছুটে এসেছিলেন। তারপর তার দূত কেন্টএর 
অবস্থা দেখে তিনি রেগে আগুন হলেন । বারবার তিনি চীৎকার করে 
মেয়েকে ভাকতে লাগলেন। তখন অগত্যা রিগান আর কন্নোয়ালকে 
বেরিয়ে আনতে হল। কেণ্টকেও মুক্ত করে দেওয়! হল । : 

কিন্ত রিগানের মুখে একী কথ শুনলেন লীয়ার | রিগান স্পষ্টই 
জানিয়ে দিলেন যে তিনি লীয়ারকে আশ্রয় দিতে পারবেন না । 

চিঠি লিখে ভগ্নীকে উসকে দিয়েও গনেরিল স্থির থাকতে পারেন 
নি। তিনিও রিগানের বাড়ি হাজির হলেন । ভগ্নীকে বললেন, একশো! 
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জন নাইট সমেত রাজাকে স্থান দেবার ক্ষমতা তার নেই। রিগান যদি 
পারে তে। সেই ব্যবস্থা করুক । 

রিগান বললেন তিনি একশোজন বা পঞ্চাশ জন নাইট রাখতে 
পারবেন না তার কাছে থাকতে হলে রাজাকে মাত্র পচিশজন নাইট 
নিয়ে থাকতে হবে । 

রাজা তখন পাগলের মতো৷ বললেন -“তবে চল, গনেরিল, তোর 
কাছেই ফিরে ষাই। তুই তো! পঞ্াশ জন নাইটকে ঠাই দিবি 
বলেছিলি।” 

কিন্ত এবার গনেরিল স্থযোগ বুঝে রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেন। বললেন, রাজার এখন এত নাইটের দরকার কি? নাইট- 
গুলোকে বিদায় করে দিয়ে রাজা যাঁদ একল! থাকতে চান তে। তিনি 
তার ব্যবস্থা করতে পারেন৷ 

তখন আকাশের কালো ঝড় আসছে । লীয়ার ছুই কন্যার মুখের 
দিকে বারবার তাকিয়ে দেখলেন। এর! কি তার ছুই কন্যা ? না, 
নরকের কীট? মানুষ কখনেো। এমন কৃতজ্ঞ হতে পারে! এমন 
পিশাচের মতে নিষ্ঠর হোতে পারে? এর! তার সন্তান, না এর! 
মানুষের বেশে দানবী ? ক্ষিপ্তের মতো েঁচিয়ে উঠলেন লীয়ার -'“আমি 
তোমাদের কারুর কাছেই আশ্রয় চাই না। তোমাদের বাড়িতে বাস 
করার চেয়ে এই ঝড়ের রাতে খোল। মাঠে পড়ে থাকাও শ্রেয় । তোমরা 
নরকে যাঁও। তোমাদের মুখ আর দেখবে না ।” 

এই বলে তিনি পাগলের. মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন। 

সে কী ভীষণ রাত্রি। ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতে পৃথিবী যেন ধ্বংস 
হবে আজ। মাটি থরথর করে কেঁপে উঠছে। মেঘ ডাকছে আকাশ 
বিদীর্ণ করে। তারই নীচে শুভ্র কেশ এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ লীয়ার খোল 
মাঠে এসে দাড়িয়েছেন, চীৎকার করে অভিসম্পাত দিচ্ছেন কন্যাদের, 
'মাকাশকে ডেকে বলছেন-_“পৃথিবীটাকে ছিড়ে ছুড়ে ফেলে দাও।” 
বজ্জ বিছ্যতকে তিরস্কার করে বললেন- “আমি তোমাদের কি অনিষ্ট 
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করেছি যে শয়তানী ছাটো মেয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে তোমরা এই 
বুড়োর মাথার উপর এত অত্যাচার বর্ষণ করে চলেছে 1” 

এমন সময় কেন্ট এসে তাকে একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে 
গেঙগেন ! সেখানে থাকে পাগল৷ উম রূপে ছদ্মবেশী এডগার, গ্রস্টীরের 
পলাতক পুত্র । 

একটু পরেই বৃদ্ধ গ্রস্টার এলেন মশাল নিয়ে, তিনি রাভ্'কে কুটির 
থেকে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তাঁ এক গোয়াল বাড়িতে তুললেন । আহার্য 
এনে দিলেন । শধ্যা নিয়ে এলেন! রাজাকে সত্যিই ভক্তি করতেন 
গ্রস্টার। তাই কনেপয়ালের নিষেধ সত্বেও তিনি রাজার কাছে ছুটে 
এসেছিলেন । 

কিন্ত তার এই রাজভক্তির ফল হল মতি ভয়ানক । তার পালিত 
পুত্র. নরাধম এডওয়ার্ড, কতনায়ালকে বলে দিল যে গ্রস্টার তাঁর কথা 
মমান্থ করে রাজার কাছে গিছলেন। এই কথা শুনে রাগে ফেটে 
পড়ে কনোয়াল। বৃদ্ধ গ্রস্টার ফিরে আসতেই তার চোখ ছুটো উপড়ে 
নিলেন। 

স্টারের এক ভূত্য প্রভুকে বাচাতে গিয়ে কর্নোয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে মারা পড়ল বটে কিন্তু তার অস্ত্রের আঘাতে কন ওয়াল ও 
সাংঘাতিক আহত হয়ে, বিষাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় মারা পড়লেন । 

স্বামীকে হারিয়ে রিগান কিন্তু কোন ছুঃখ বোধ করলেন না । তিনি 
পাপিষ্ঠ এডমগুকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন এবং তাঁকে নিজের 
রাজোর শাসক পদে নিযুক্ত করলেন । 

এদিকে কেন্ট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে লীয়ারকে ডোভারে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । সমুদ্র পার হয়ে ফান্সের একট! সৈল্তদল সেখানে 
অবতরণ করেছে। কডে'লিয়া সেই সৈন্যদল নিয়ে নিরাশ্রয় পিতাকে 
রক্ষ। করতে এসেছেন । 

লীয়ার তখন বদ্ধ পাগল । কর্ডেলিয়াকে তিনি চিনতেই পরলেন 
না। 
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ফ্রান্সের সৈন্য এসেছে শুনে গনেরিলের স্বামী আল্বানি এবং 
যিগানের ভাবী স্বামী এডমগ্ড একত্রে সেই আক্রমন প্রতিরোধ 
করবার জন্ত অগ্রসর হলেন । ধর্মের জয় এ পৃথিবীতে সব সময় হয় 
না। যুদ্ধে গনেরিল রিগানেরক্ট জয় হল । লীয়ার ও কর্ডেলিয়া বন্দী 
হলেন। এতক্ষণে লীয়ার কর্ডেলিয়াকে চিনতে পারলেন । বললেন, 
'*চল্‌ মা, খাঁচার পাখির মতে! ছুজনে কারাগারে বসে গান গাই ।৮ 

বিস্ত মে স্যোগ তাদের হল না। তুবৃত্ত এডমগ্ডের আদেশে 
কডেলিয়া নিহত হলেন । আর কন্ঠার মুতদেহ-কোলে নিয়ে হাহাকার 
করতে করতে প্রাণ বিসর্ন দিলেন ভাগ্যহীন রাজ লীয়ার। মরবার 
শাগে তিনি বুঝে গেলেন, তিন মেয়ের মধ্যে কে তাকে সবচেয়ে বেশী 
সত্যিকারের ভালবাসতে ৷ 

তারপর গনেরিল চক্রান্ত করে বিগানকে বিষ খাইয়ে মারলেন 
এবং নিজেও স্বামী আলবানির ভয়ে আত্মহত্যা করলেন । 

এডমগ্ডও রেহাই পেল না'। এডগারের সঙ্গে দ্ন্থযুদ্ধে সে মারা 
পড়ল । 

মৃত রাজ। লীয়ারের জন্য শোক করতে বেঁচে রইলেন কেণ্ট। অক্গ 
্রন্টারেয় পরিচর্যা কররার জন্য রইল পিতৃভত্ত লুত্র এডগার । আর 
রাজ্যশাসন করবার জনা রইলেন নতুন রাজা আলবানি। তিনি কোন- 
দিন গনেরিল রিগানের পাপ কার্ধকে সমর্থন করেন নি। 
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ম্যাকবেথ £ শেকসপীয়র 


স্কটলাগ্ডের রাজ! পরম ধাগিক দয়ালু বুদ্ধ ডানকান। তার 
এক জমিদার কডোরের থেন বিদ্রোহ করল। সেই বিদ্রোহ দমন 
করে রাজার ছুই সেনাপতি ম্যাকবেথর ও ব্যাংকে। রাজপ্রাসাদে 
ফিরছেন । ইতিমধো ডানকান সেই বিজয় সংবাদ শুনে এবং ম্যাকবেথের 
মসীম বীরত্বের কাহিনী অবগত হয়ে আনন্দিত ইয়ে ঘোষণ। করেছেন, 
কডোরের থেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক এবা তার জমিদারি ম্যাক- 
বেথকে দিয়ে তাকে করা হোক নতুন খেন অফ কডোর ।' 

একট। পাহাড় ঘ্বেরা জলা । জলায় ধোয়ার কুণ্ডলী উঠছে আর 
তার মধ্যে তিনটে ছায়ামৃত্তি নিজেদের মধ্যে কথা! বলছে। অদ্ভুত 
তাদের আকৃতি । নারীর মতে! দেহ। কিন্তু তাদের মুখে দাড়ি। 
দেখলে মনে হয় না এজগতের মান্ুষ। ঘুরে ঘুরে তার! নৃত্য করছে 
আর নিজেদের মধ্যে হৃর্বোধ্য ভাষায় ছড়া কাটছে। 

সেই জলার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবার সময় ম্যাকবেখ আর 
বাংকো সেই তিনটে ডাইনীকে দেখে থমকে দাড়ালেন । 

বিশ্ময়ের ঘোর কাটবার পর ম্যাকবেথ উচ্চকগ্ে তাদের প্রশ্ন 
করলেন- কে তোমরা ? কথ। কইতে পারো তো উত্তর দাও । 

প্রথম ডাঁইনী বললে--জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি গ্লামিসের 
থেন, তোমার জয় হোক । 

গ্লামিস নামক জমিদারির থেন অর্থাৎ অধিশ্বর ছিলেন ম্যাকবেথ। 
তাই বোধ করি তার! তাকে গ্রামিসের থেন বলে সম্বোধন করল । 

দ্বিতীয় ডাইনী এবার বলে উঠল -জয় হৌক ম্যাকবেখ। তুমি 
কডোরের থেন । তোমার জয় হোক । 
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সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ডাইনী বলে উঠল- জয় হোক ম্যাকবেথ | তুমি 
হবে স্কটল্যাণ্ডের রাজ! ? এসব তে! তিনি কোনদিন হ্বপ্নেও ভাবেন 
নি! 

এবার ব্যাংকো বললেন -সত্যি করে বল, তোমর! কি দেহ্ধারী 
প্রানী, ন! হাওয়া মাত্র, আমার বন্ধুকে তোমরা অনেক ভাল ভাল কথা 
বললে, কিন্ত আমায় তো কিছু বললে না! আমায় কি কিছুই বলবার 
নেই তোমাদের ? 

তখন প্রথম ডাইনী বলগে-__-জয় হোক ব্যাংকো, তুমি মাকবেথের 
মত বড় হবে না আবার একদিক দিয়ে ম্যাকবেখের চাইতেও বড় 
হবে। 

দ্বিতীয় জন বললে -জয় হোক ব্যাংকৌ, একদিক দিয়ে ম্যাক- 
বেখের চাইতে অনেক বেশী সুখী হবে তুমি । 

তৃতীয় ডাইনী যোগ করলে --তুমি নিজে রাজা হবে না। কিন্তু 
তে'মার বংশের লোক এদেশের রাজা হবে। 

বলতে বলতে তার! সেই কুয়াশায় মধ্যে মিলিয়ে গেল। 

ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো ছুজনের চিন্তই আলোডিত। একী অদ্ভুত 
দৃশ্য তারা দেখলেন, কী সব বিচিত্র দ্র্ধাবোধক কথ। শুনলেন। 

ম্যাকবেধ গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি গ্রামিসের থেদ বটে, কিন্ত 
কডোরের থেন কেমন করে হবেন, কডোরের থেন তো৷ জীবিত! আর 
স্কটল্যাণ্ডের রাজ! 1? তাই ব৷ কী করে সম্ভব। 

ব্যাংকো বললেন,---অস্ুত ব্যাপার ! তাই না? কীভাবছ। 

ম্যাকবেধ বললেন,-ডাইনীদের কথা, তোমার বংশধরেরা রাজা 
হবে। 

ব্যাংকে! ম্যাকবেথের মনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলেন । পরি- 
হাসের সুরে বললেন - আর তুমি যে নিজেই রাজ! হবে ! 

হঠাৎ অদূরে কয়েকজন অশ্বারোহীকে দেখ! গেল, তারা রাজসভার 
লোক, রাজ। ডানকান তাদের পাঠিয়েছেন, রণজয়ী সেনাপতি ঘুঁজনকে 
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আগ বাড়িয়ে সম্বধ ন! জানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জঙ্টে । তারা 
জানালো, রাজা আদেশ দিয়েছেন, কডোরের থেনকে বধ করা হবে এবং 
তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে তা ম্যাকবেথকে দেওয়া হবে । ম্যাকবেথ 
হবেন কডোরের থেন। 

শুনে যেন বিহ্বল হলেন ম্যাকবেখ! ভাইনীদের মধ্যে দ্বিতীয় 
জনের কথ! মিলে গেল । তাহলে বাকি কথাটাও কি সত্য হবে? তিনি 
সত্যিই স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন; 

ম্যাকবেথের মন উচ্চাশার দোলায় ছ্বলতে লাগল । 


॥ ঢুই ॥। 


মাকবেথের গ্লামিস ছে তার সঙ্গে বাস করেন তার স্ত্রী জেডী 
ম্যাকবেথ। 

মাকবেথ রাজধানীতে পৌছে তার স্ত্রীকে পত্র দিয়ে ভাইনীদের 
সব কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন, পত্র পড়ে লেডী মাকবেথ দারুণ 
উত্তেজিত হয়েছেন | লেডী ম্যাকবেথ ছিলেন এক অতি লোভী এবং 
উচ্চাভিলাধিণী রমণী । স্বামীর বাহুবল এবং নিজের মন্দোবলের উপর 
তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। চেষ্টা করলে স্বটলাগ্ডের সিংহাসন লাভ 
কর! তাদের পক্ষে অসম্তুব নয় নলে তিনি মনে কবলেন। ডাইনীদের 
ভবিষাৎবাণী তাঁকে সফল করতেই হবে । তিনি জানেন, তার স্বামীর 
মন ভুবল । তকে উত্তেজিত করতে হবে, সাহস আর উৎসাহ জোগাতে 
হবে। লেডী ম্যাকবেথ নিজেকে প্রস্কৃত করে নিলেন । 

এমন সময় দূত এসে জানালো, রাক্তা ডানকান আজ এই ছুর্গে 
আসছেন । মাকবেখের উপর তার ন্নেহ যে কত গভীর তা প্রমাণ 
করবার জন্তোেই তিনি আজ রারে এখানে এসে অতিথি হবেন । 
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সংবাদ শুনে লেডী মাকবেখের বৃকট! ধ্বক্‌ করে উঠল। একী 
নিয়তির ইসারা . নিজেকে সংযত করে তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন 
--তোমার প্রভূ কোথায় - সেনাপতি ম্যাকবেথ ? 

তিনি এখনি আসবেন । বলে দূত চলে গেল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাকবেথ এলেন ৷ লেডী ম্যাকবেথ তাকে প্রশ্ন 
করলেন - রাজা আসছেন কখন ? 

--আজ সন্ধায়, উত্তর দিলেন ম্যাকবেথ। 

--ফিরতে চান কবে ? 

রাত্রি শেষেই । 


লেডী ম্যাকবেখ বলে উঠলেন তাহলে এ রাত্রি ঠার শেষ হবে 
ন1। 


চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ-_এ কী কথা বলছ তুমি ? 

নিজের মনে যে চিন্তা এক একবার বিছ্বাত চমকের মত হানা দিয়ে 
যাচ্ছে, স্ত্রীর মুখে সেই কথা উচ্চারিত হতে শুনে ভয়ে এক প। পিছিয়ে 
গেলেন তিনি । 


॥ তিন ॥ 

রাজ! এলেন, সঙ্গে সেনাপতি ব্যাংকো, সেনানায়ক ম্যাকডাফ, 
রাজপুত্র্থর ম্যালকম ও ডোনালবেন এবং উচ্চপদস্থ পারিষদবর্গ, সবাই 
আজ ম্যাকবেথের অতিথি । সবাই সম্মান জানাতে এসেছেন যুদ্ধজয়ী 
বীর সেনাপতিকে। 

মহাভোজের আয়োজন করেছেন ম্যাকবেখ, অতিথিরা সবাই 
আহারে বসলেন ৷ কিন্তু ম্যাকবেথ তীদের সঙ্গে বসতে পারছেন ন1। 
লেডী ম্যাকবেথ তার কানে যে মন্ত্র শুনিয়েছেন তা তার চিত্তকে 
তোলপাড় করে তুলেছে। ছুটে! শক্তি ছদিকে টানছে তার মনকে । 
উচ্চাশ! বলছে -এ সুযোগ হারিও না। রাজমুকুট আজ তোমার 
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হাতের মুঠোয় । ডাইনীরা! তো বলেছে তুমি রাজা হবে । সুতরাং 
সাহস করে হাত বাড়াও। বুড়ো রাজার মাথ। থেকে মুকুট তুলে 
নিজের মাথার পর। এ স্থুযোগ হারিও না । 

কিন্তু বিবেক প্রতিবাদ জানাচ্ছে-ধিকু তোমার চিন্তাকে । 
তোমার রাজা, তোমার অতিথি, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ তোমায় ভালবেসে যেচে 
তোমার ঘরে এসেছেন। তাঁকে তুমি হত্যা করবে? এ পাপ কি 
সয়? এমন কাজ করো! না ম্যাকবেথ । 

অন্তরের এই দোটানায় অস্থির হয়ে ভোজসভা থেকে পালিয়ে 
এলেন ম্যাকবেথ। সঙ্গে সঙ্গে লেডী ম্যাকবেথ এসে তখর পাশে 
দাড়ালেন। তিনি স্বামীর ছুর্বলত। ধরে ফেলেছেন। কঠোর তিরস্কার 
করে বললেন -কেমন ধারা পুরুষ তুমি, অন্তরে যা চাও তা পাবার চেষ্টা 
করতে ভয় পাও? 

স্থলিত স্বরে ম্যাকবেথ বললেন-ভয় নয়। কিন্তু লোকে 
আমাকে ভালবাসে, সম্মান করে, একাজ যদি আমি করি আর তা যদি 
প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তা! কি কলঙ্কের ব্যাপার হবে বল দেখি । 

গর্জে উঠলেন লেডী ম্যাকবেথ--কলঙ্কের ভয় । তুমি পুরুষ, বীর 
তুমি, নিয়তিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, সিংহাসনের ভবিষ্যু 
উত্তরাধিকারী তুমি । তুচ্ছ কলঙ্কের ভয়ে তুমি ভীত । বেশ, তোমায় 
কিছু করতে হবে না। আমি নিজের হাতে এ কাজ করব। 


৷ চার ।। 


গভীর রাজি রাজকর্মচারী, পারিষদবর্গ সবাই ঘুমে অচেতন। 
কেউ দুর্গের ভিতরে, কেউ ব৷ ছুর্গ সংলগ্ন ভবনে । 

সবাই ঘুমুচ্ছে। এমন কি রাজার শয়নকক্ষের দরজায় ষে ছ'জন 
প্রহরী আছে তার পধস্ত। তাদের জেগে পাহারা! দেবার কথ।। 


কিন্তু লেডী ম্যাকৰেথ তাদের পানীয়ের মধো এমন কিছু ওষুধ মিশিয়ে 
দিয়েছেন, যা খেয়ে তারা ঘুমে অচৈতনম্তা হয়ে পড়েছে । 

ম্যাকবেথকে পাশের ঘরে রেখে লেডী ম্যাকবেধ রাজার ঘরে 
ঢুকলেন । তার হাতে ছুরিকা। ছু'চোখে খুনের নেশা ! 

ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এলেন লেডী ম্যাকবেখ। তার সারা দেহ 
কাপছে। স্বামীকে বললেন, - পারলাম না। ছুরি তুলেছিলাম তার 
বুকে বসিয়ে দেবার জন্টে, কিন্তু হঠাৎ কেমন মনে হল, রাজার মুখটা 
যেন আমার স্বর্গগত বাবার মুখের মত, আমার হাত কেঁপে গেল, 
বুকও কেঁপে উঠল! ছুরি আর তুলতে পারঙ্গাম না। 

ম্যাকবেথ তখন এগিয়ে গেলেন । মন থেকে ভয় দ্বিধা ঝেডে 
ফেলেছেন তিনি । সামনে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ছোরা যেন 
হাওয়ায় ছুলছে! সেই ছোরাই তশকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল । 
ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন রাজার ঘরে । 

একটু পরেই ফিরে এলেন। হ্যা, তিনি কাজ সমাধা করে 
এসেছেন । তাঁর হাতের ছুরিতে রক্ত । তার ছু'চোখে উন্মাদের দৃষ্টি । 
ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন স্ত্রীকে একট! চিৎকার শুনছি না? 
একটা চিৎকার । 

লেভী ম্যাকবেখ সবিম্ময়ে বললেন--চিৎকাঁর ! কোথায়? কই 
নাতো! ওটা বোধহয় প্যাচার ডাক! 

ঘাড় নেড়ে ম্যাকবেখ বললেন কিন্তু আমি স্পষ্ট চিৎকায় শুনেছি। 
কে যেন বলে উঠল _আর খুমিও না, জাগো! । গ্লামিস ঘুমকে হত্যা 
করেছে । দে আর ঘুমুবে না । কডোর আর দ্বুমুবে না । ম্যাকবেখও 
আর ঘুমুবে না ! 

লেডী ম্যাকবেখ ধমক দিয়ে উঠলেন--ও তোমার মনের ভুল । 
রক্তমাখা ছুরিট। নিয়ে এসেছে। কেন? ওটা তে প্রহরীদের হাতে 
গুজে রেখে আসার কথা, যাও রেখে এসে! | 

কিন্ত অসমসাহসী ম্যাকবেখের সে সাহস আর নেই । আবার 
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সেই বিভীষিকার ভিতর যাওয়া, না। তিনি পারবেন না । তখন 
লেডী ম্যাকবেথ নিজেই গিয়ে ছোরাট। রেখে এলেন নিদ্িত প্রহরীদের 
হাতে । 


॥ পাঁচ ॥ 


রাত্রিশেষে পাশের ভবন থেকে ম্যাকডাফ এসে তুর্গের দ্বারে 
করাঘাত করতে লাগলেন । রাজার নিজন্গ কাজগুলি তিনি করেন । 
রাজার আদেশ ছিল সূর্য ওঠবার আগেই ম্যাকডাফ এসে রাজাকে 
জাগাবেন। 

হর্গদ্বারের প্রহরী দরজা খুলে দিনে । ম্যাকডাফ সোজ। ওপরে 
ওঠে রাজার খরে ঢুকলেন । সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি । 
উচ্চকণ্ে হাহাকার করতে লাগলেন। 

তীর সেই প্রবলকণ্ঠের বিলাপ শুনে ছুর্গের সবাই জেগে উঠল । 
ব্যাপার কি? 

রাজা খুন হয়েছেন ! রাজা নিহত্ত ? শুনে সবাই যেন ভয়ে ঘ্বণায় 
পাথর হয়ে গেল। 

ম্যাকবেথ যেন ঘুম থেকে জেগেই ছুটে এলেন ৷ রাজার ঘবে 
ঢুকেই বেরিয়ে এসে তিনি কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন - এ 
কীহল! আমার বাড়িতেই রাজা খুন হলেন! অমন দয়ালু প্রভূ 
আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে প্রাণ হারালেন ! এর চেয়ে যে 
'আমার মরণ ছিল ভাল । 

লেডী ম্যাকবেধ এলেন ৷ খবর শুনে তিনি সুচ্ছিতা হয়ে পড়লেন! 
তাকে সবাই পাশের ঘরে রেখে এল । 

তারপর প্রশ্ন উঠল-_ কে এ কাজ করলে ? 

প্রহরী দু'জন তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! তাদের পাঁশে 
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রয়েছে রক্তমাথ! ছোরা। ম্যাকবেথ বললেন- নিশ্চয়ই এরা হত্া। 
করেছে। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । নিজের 
তলোয়ার টেনে নিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরী ছুটোকে নদিম্মমডাবে বধ করলেন । 
পাছে চৈতন্য ফিরে মাসার পর তারা ম্যাকবেধের সম্বর্ধে কিছু বলে, 
তাই তার পথ আগে থেকেই বন্ধ করলেন ম্যাকবেথ। 

রাজপুরুষর। যখন রাজার মৃতদেহের পাশে দাড়িয়ে শোক প্রকাশ 
করছেন সেই অবসরে ম্যালকম মার ডোনালবেন হুর্গ থেকে বেরিয়ে 
ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করলেন। তার! বুঝেছিলেন, যে শত্রু রাজাকে 
হত্যা করেছে, রাজ্যলোভেই একাজ সে করেছে, তাই তাদের জীবনও 
[নরাপদ নয়। ঠারা পালালেন দক্ষিণ দিকে । ইংলগ্ডের রাজার আশ্রয় 
নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য । 

তারা পালিয়েছেন শুনে ম্যাকবেথ সুযোগ পেয়ে গেলেন । তিনি 
বলতে লাগলেন রাজপুত্রেরা এভাবে পালালেন কেন? নিজের! দোষী 
না হলে এভাবে পালানোর কোন অর্থ হয়না । নিশ্চয়ই রাজালোভে 
তারাই একাজ করেছেন । 

রাজ্য রাজাহীন থাকতে পারেনা | রাজবংশীয় বলতে ম্যাকবেথই 
এখন আছেন। সুতরাং সকলে তাকে রাজ! ধলে স্বীকার বরে 
নিলে। ডাইনীদের তৃতীয় ভবিষ্ুৎবাণীগ সফল হল। 


॥ ছয় ॥ 
ম্যাকবেধ রাজ। হলেন । কিন্তু তার মনে শাস্তি নেই। কেবলই 
মনে পড়ে তার বংশে রাজপথ স্থায়ী হবেনা । ডাইনীদের কথায় তে। 
আর অবিশ্বাস কর! যায়না, তার! বলেছে, ম্যাকবেথের পরে ব্যাংকোর 
ংশধরেরাই রাজ। হবে৷ ম্যাকবেথ চিন্তা করছেন । অনবরত ভাবছেন । 
ব্যাংকোকে আর তার ছেলে ফ্রিয়ান্সকে যদি হত্যা কর যায় তাহলে তে 
কত 


ব্যাংকোর বংশ রইল না। রাজপদ তাহলে আর ব্যাংকোর বংশে যাবে 
কেমন করে? হ্যা, এই পথ। এছাড়া আর পথ নেই। 

কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাকবেধ এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন কর- 
লেন। তিনি সিংহাসন পেয়েছেন সেই উপলক্ষ্যেই এই ভোজ । রাজ্যের 
গণ্যমান্য লোকদের নেমন্তন্ন হল, ব্যাংকো ও তার পুত্র ফ্রিয়ান্সও নিমন্ত্রিত 
হলেন । 

এদিকে ম্যাকবেথ ছ'জন হত্যাকারী নিষুপ্ত করলেন। ভোজের 
সন্ধ্যায় তার! পথের ধারে ওৎ পেতে রইল । ব্যাফে। ও ফ্রিয়ান্দ যখন 
একটা ধ্গানের পাশ দিয়ে তভোজসতার দিকে 7র্নাসছেন তখন হত্যাকারী 
ছ'জন তাদেই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাংঃকা নিহত হলেন । ফ্রিয়ান্স 







হত্যাকারীকে পালিয়ে গেলেন। 
ওদিকে ম্যাকবেথের প্রাসাদে ভোজ সুরু হয়েছে। ভোজন কক্ষ 
আলোয় বলমল করছৈ। ছুলভ রূজিভোগ টেবিলে টেবিলে সাজানো । 


দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সব্নজ নিজ আসনে বসেছেন। সঙ্গে সুন্দরীর 
দল । 

ম্যাকবেখ ঘুরে ঘুরে স্াইকার সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। ব্যাংকে 
আসেননি দেখে বারবার /:খ প্রক্্ করছেন । কথা বলতে বলতে 
তিনি মাঝখানে যে ডঁচ আসনটি তীত্ব জন্তে নির্দিষ্ট ছিল সেই আসনের 
দিকে অগ্রসর হলেন/ এক পা -ছ'পা।ং তার পরেই তার পা থেকে 
মাথ। পর্যস্ত শিউরে/উঠল। তার সিংহাসনেবরসে আছে ওকে? ওষযে 
স্বয়ং ব্যাংকো ! 

ব্যাংকো। (তো মরে গিয়েছে । এ খবর জে তিনি হত্যাকারীদের 
মুখে ইতিম[ধ্য শুনেছেন! তবে রক্তমাধা! এ মুতিকার? ওকি 
ব্যাংকোর প্রেতাতঝ! ! 

তিথির কেউ সে ছায়ামুর্তিকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন কি 
লেভী ম্যটাকবেখও না! দেখছেন একমাত্র ম্যাকবেথ। দেখতে দেখতে 


তীর রি গোলমাল হয়ে গেল। পাগলের মত্ত চিৎকার করতে 
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লাগলেন - কেন এসেছে! । তুমি বলতে পারোনা যে একাজ আমিই 
করেছি। যাও চলে যাও, আমি সহ করতে পারছি না। যাও, 
যাও-- /শী 
হঠাৎ ভার চোখের সামনে থেকে ছায়ামুততি অনূশযহল । অতিথির! 
ম্যাকবেধেক্কৎ এবছিধ প্রলাপ শুনে ভয়ে ও বিশ্যর়্ে হতবাক। কাকে 
এসব বলছেন ম্তুকবেথ। কেউ তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন। | 

স্বামীর অবস্থা চ্খে এগিয়ে এলেন লেডী/ম্যাকবেথ । অতিথিদের 
সম্বোধন করে বললেন আপনারা কিছু /মনে করবেন না। আমার 
স্বামীর মাঝে মাঝে এরকম 'ঘৃথ। গরম হ/। ছেলেবেলাতেই এর সুরু । 
রাজার শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে অন্ুখাষ্টা বেড়ে গেছে । এখনি সামলে 
উঠবেন। আপনার! ঠাণ্ডা হয়ে বহু 

অতিথিদেব এই কথ বলে স্বামীকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ভৎসনা 
করে বললেন _কি করছ তুমি! /স্থির হও তোমার আচরণে সবাই 
সন্দেহ করবে যে! ঠাণ্ডা হও/নিজের আসনেত্ব্সে ভোজে যোগ দাও। 
নইলে সব পণ্ড হবে। 

ম্যাকবেথ নিজেকে সালে নিলেন । আসনে বসে শক পাত্র পানীয় 
তুলে নিয়েছেন। সবাইটার স্থাস্থা কামন1 করে পাত্র মুখেছ কাছে তুল- 
লেন। এমন সময় ক্বাবার সেই প্রেতাত্মা । ম্যাকবেথ আবার সব 
ভুলে চিৎকার করতে লাখলেন-_-চলে যাও, দূর হও । 

এরপর অতিথির আর থাকতে রাজী হলেন না। ভোজসভা ভেঙে 
শেল! নান! রকম পন্দেহ নিয়ে সবাই চলে গেলেন । 
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॥ সান্ক ॥ 


পরের দিনই ম্যাকবেথ ডাইনীদের সেই জলার ধারে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। তিনি আরো ভবিষ্যৎ জানতে চান। ব্যাংকো মরেছে কিন্তু 
তার ছেলে বেঁচে আছে । তাকে সরানোর জন্গে মাকবেথ্র চেষ্টা কি 
সফল হবে না? এসব কথা জানতে হবে । 

ডাইনীরা তৈরী হয়েই ছিল। তাদের সামনে গন্গনে আগুনে 
একট! প্রকাণ্ড কড়ায় সাপ, ব্যাঙ, প্য্যচা, শেয়ালের নাড়িভুড়ি নেকড়ের 
দাত, হাঙরের চোয়াল আর বিষাক্ত হেনলকের শিকড় সিদ্ধ হচ্ছিল, 
ধোয়৷ আর দুর্গন্ধ চারদিকে । 

ম্যাকবেথ এসেই তাদের দেখে প্রশ্ন করলেন-. আমার কথা কি 
জান, বল। 

তার কথার উত্তর ন! দিয়ে ডাইনীর। কড়াটা আগুনের মধ্যে উল্টে 
দিল। অমনি আকাশে কড়কড় শবে বাজ ডাকল আর একটা লোহার 
টুপি পরা কবন্ধ ম)কবেথের দৃষ্টিগোচর হল । 

কবন্ধ বলে উঠল ম্যাকবেথ! ম্যাগডাফকে সাবধান ! 

ম্যাগডাফ ! হ্যা ওই লোকটা ম্যাকবেথকে বেগ দেবে বলে. মনে 
হচ্ছে । ভূতের কথা ঠিক। 

কবন্ধ অনৃশ্য হল। আবার বাজ্জ ডাকল। এবার এলো দ্বিতীয় 
ছায়ামূত্তি_ রক্তমাথা একটা শিশু । সে বললে- ম্যাকবেথ ! রক্তপাত 
করতে ভন পেও না। তোমার কোম আশংকা নেই । নারী গর্ভজাত 
কোন সম্তান তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে ন। | 

শুনে ভারী আশ্বস্ত আর খুসী হলেন ম্যাকবেথ। তবে আর 
ম্যাকডাফকে ভয় কিসের? নারী গর্ভের সন্তান কে নয়? ম্যাকডা** 
তো মাতৃগর্ত থেকেই ভৃমিষ্ট হয়েছে । 
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ঘিতীয় ছায়ামৃত্তি মিলিয়ে গেল। এলো! তৃতীয় ভায়ামৃতি_ 
মুকুটপরা এক বালক, তার হাতে একটা! বিরাট গাছ । সে বলল-- 
ম্যাকবেথ । তোমার ভয় নেই। বার্ণাম বন যতদিন না ডানসিনান 
পাহাড়ে উঠে আসছে ততদ্রিন তোমার কোন ভয় নেই। 

ম্যাকবেথ আনন্দে অধীর হলেন। বাস! আর তাহলে তাকে 
পায় কে? একটা বন কি করে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসবে ! 
গাছের কি পা আছে ? 


॥ আট ॥ 


এদিকে পাপের ফল হাতে হাতে ফলতে শুরু করেছে । লেডী 
ম্যাকবেথের মাথা খারাপ হয়ে গেছে । একেবারে দদ্ধ উন্মাদ । রাত্রে 
ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ান! বিড় বিড করে আপন মনে কথা 
বলেন। চিকিৎসকেরা বলেন- এ ব্যাধি মনের, দেহের নয়! এ 
রোগের ওষুধ নেই ! 

ম্যাকবেথ রেগে বললেন মনের ব্যাধির ওষুধ নেই ? তাহলে দূরে 
ফেলে দাও তোমাদের ওমুধের বাকস। ] 

কিন্তু ক্রীর অন্থখ নিয়ে ভাববার সময় তার নেই। তিনি 
ম্যাকডাফকে ধুর আনবার জন্যে সৈন্ত পাঠালেন। কিন্তু চতুর 
ম্যাকডাক অবস্থা বুঝে আগেই ইংলগ্ডে পালিয়েছিলেন। মযাকবেথের 
সৈম্তরা তাকে না! পেয়ে তার স্ত্রী ও পুত্রকন্ঠাদের হত্য। করে ফিরে 
এলো । 

সার! দেশে দারুণ অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল। সবাই কানাকানি 
করতে লাগল-- রাজ ডানকান ও সেনাপতি ব্যাংকোকে ম্যাকবেথই 
হত্যা করেছেন। ম্যাকডাফের দেখাদেখি অনেক গণ্যমান্য লোক 
ইংলগ্ডে চলে গেলেন। সেখানে রাজা এডওয়ার্ডের আশ্রয়ে যুবরাজ 
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ম্যালকম 'ও রাজপুত্র ডোনালবেন বাস করছেন। ম্যালকম ও অন্য 
সকলকার একান্ত অনুরোধ ইংলগ্ডের রাজ। স্কটল্যাণ্ডের অরাজকত। দূর 
করবার জন্যে সচেষ্ট হলেন এবং ম্যাকবেথকে দমন করবার জন্যে 
সেনাপতি সিউওয়ার্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠালেন । সিউওয়াড” 
ম্যালকম, ম্যাকডাকফ ও অন্যান্ত থেন ও যোদ্ধাদের নিয়ে সৈন্য সমভি- 
বাহারে স্কটল্যাণ্ডে প্রবেশ করলেন । 

ম্যাকবেখথ হাসলেন। কোন্‌ শক্র তার কি করতে পারে? 
ডাইনীরা বলেছে, বার্ণাম কানন যতদিন না তার এই ডানসিনান 
পার্বত্য ভর্গে না উঠে আসছে ততদিন তার কোন ভয় নেই । 

হঠাৎ মন্্ঃপুরে রোদনের রোল! কি ব্যাপার! খবর এলো 
লেডী ম্যাকবেখ মারা গেছেন! একট। নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাকবেথ 
বললেন _এঙ্জীবন যেন একটা ছোট বাতি, যেন একটা চলমান 
ছায়। ! 

ভগ্রদূত এসে একটা ভয়ংকর সংবাদ শোনাল। বার্ণাম বন উঠে 
আসছে ডান সিনান পাহাড়ের মাথায় । 

ক্রোধে ফেটে পড়লেন ম্যাকবেথ ! অবিশ্বাস্য কথা ! প্রতারণা ! 
এ হতে পারেনা । একটা গোটা বন কখনো 

(বস্তু বেরিষে এসে তিনি সভয়ে সবিন্মবে দেখলেন, সত্যিই, বাণাঁম 
বন ধারে পরে উঠে ভাসছে পাহাড়ের মাথায় । আসলে ব্যাপারট। 
হল, ইউংরেজ-সৈনারা শুর ভীর থেকে নজেদের বাচার জন্যে বাণীম 
বনের এক একট। গাছের ডাল কেটে তাই সামনে ধরে পাহাড়ের 
মাথায় উঠে মাঁসছে। দূর থেকে সৈম্তদের চোখে দেখা যাচ্ছে না। 
মনে হচ্ছে যেন ডালের আড়ালে একটা বন ক্রমশ উপরে উঠে 
আসছে। 

তাহলে ডাইনীরা। ম্যাকবেথের সঙ্গে প্রতারণা করেছে । এই কি 
তাহলে বার্ণাম বন উঠে আমার অর্থ ? 

পাগী হলেও ম্যাকবেথের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না। যুদ্ধ 
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করতে জানতেন। তাই ভয় পেলেন না। রণসাজে সেজে শক্রর 
উপর ঝপিরে পড়লেন । তার ক্মস্ত্রে আঘাতে বহু শক্র সৈন্ত মারা 
পড়ল। 

তখন এগিয়ে এলেন ম্যাকডাফ । ম্যাকবেথের ভয় হল। কিন্তু 
পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল মুকুটপরা প্রেতের মাশ্বাস _নারী গর্ভে যার 
জন্ম সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন । 

এই আশ্বাসে তিনি নিয়ে মাকডাফকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ 
করলেন অসীম বীরহের সঙ্গে । বললেন, যার নারী গর্ভে জন্ম তাকে 
আম ভয় করিনা। 

কিন্তু যখন ম্যাকডাফের মুখে শুনলেন, স্বাভাবিকভাবে ম্যাকভাফ 
ভূমিষ্ঠ হননি, চিকিৎসকের হাত ্ঠাকে টেনে মাতৃজঠর থেকে বার 
করেছিল, তখন বিবম আতংকে ভীত হলেন মাকবেথ। ডাইনীর। 
তাহলে এদিক দিয়েও তাকে ফাকী দিয়েছে । 

আজ স্ত্রী পুত্র কনার হত্যার প্রাতশোধ নিতে এসেছেন ম্যাকডাফ, 
তাই মরীয়। হয়ে তিনি লডছেন। 'আর বীর হলেও নিজের পাপের 
ভারে মাাঁকবেথ দুর্বল হয়ে পড়লেন, গভীর হতাশায় তার মন বিক্ষুব্ধ 
তার হাত কাপছে তলোয়ার চালাতে, পা টলছে, মাথা ঘুরছে । 

ধর্মের জয় হল শেব পর্ষন্ভ। ম্যাকডাফের হাতে মাকবেথ নিহত 
হলেন । যুদ্ধ শেব হল। 

মাকবেখের ছিন্নমুণ্ড মালকমকে উপহার দিয়ে ম্যাকডাফ তাকে 
সঈটল্যাণ্ডের রাজা বলে হাভিবাদন জানালেন । 
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হাউণ্ড অফ বাস্কীরভিঙ্গ ৫ কৌনান ডয়েল 


প্রায় চারশো! বছর আগে ইংল্ডে বাস্কারভিল নামে এক জমিদার 
ংশ ছিল। 
তাদের মধ্যে একজন জমিদার ছিল অত্যস্ত অসৎ, অত্যাচারী ও 
লম্পট | তার নাম হিউগে বাস্করভিল। 
, কয়েকজন মোসাহেব নিয়ে হিউগো নান! রকম কুকর্ম করে বেড়াতো 
এবং প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত । 
কিন্তু শেব পরন্ত ভগবানের হাতে সে ভয়ঙ্কর শাস্তি পেল। 
একদিন হিউগো জোর করে এক প্রজার মেয়েকে ধরে এনে নিজের 
প্রাসাদে বন্দী কার রাখল । 
মেয়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু কেউ তার কথ শুনল 
না। তাকে উপরতলার একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে ইয়ারদের নিয়ে 
হিউগে। নিচের তলায় বৈঠকখানায় বসে মদ খেতে লাগল আর হৈ- 
হল্লায় মেতে উঠল। . 
মেয়েটা! ছিল চালাক । সে দেখলে, আর তো! কোন উপায় নেই । 
তখন সে বিছানার চাদরট। জানলায় বেঁধে জানাল। দিয়ে বেরিয়ে সেই 
চাদর বেয়ে নীচে নেমে এলো । তারপর প্রাণপণে ছুটলো নিজের 
বাড়ীর দিকে । 
একজন ভূতা কিছুক্ষণ পরে এসে জানাল মেয়েটা পালিয়েছে । 
শুনে হিউগো যেন ক্ষেপে গেল। মোসাহেবদের জিজ্দেস করলে, এখন 


কি কর! যায়। 
মোসাহেবর! নানা পন্থা বাংলাতে লাগল, একজন বললে-_কুকুর 


লেলিয়ে দাও । 
হিউগোর তখন মাথার ঠিক নেই | বললে সেই ভাল। 
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সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরের দল ছেড়ে দেওয়া হল। বড় বড় 
ডালকুত্ত। ছুটলে! মেয়েটাকে ধরবার জন্তে 

সঙ্গে সঙ্গে হিউগে। আর তার মোসাহেবরাঁও বেডিয়ে পড়ল 
মেয়েটার খোজে । মাঠে গিয়ে চারদিক তাকয়ে কোথাও কাউকে 
দেখা গেল না | 

হিউগেো চলে গেল অন্তদিকে । 

আরও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে মোসাহেবরা যেদিকে হিউগো 
ছুটে গেছে সেদিকে অগ্রসর হল । 

কিছুটা দূর যেতেই যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতে তাদের বুকের 
রক্ত হিম হয়ে গেল। 

মাঠের এক জায়গায় মেয়েটা মরে পড়ে রয়েছে । তার কয়েক হাত 
দূরে হিউগো৷ উপুড় হোয়ে পড়ে আছে। আর তার পিঠের উপর 
দান্ডিয়ে একটা! ভীবণাকৃতি কুকুর হিউগোর ঘাড় থেকে রক্ত চুষে খাচ্ছে । 

তার! কয়েক মুহুর্ত স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থেকে প্রাণভয়ে পালাল ।' 

সেই ঘটনার পর থেকেই বাস্কারতিল বংশের লোকের! প্রায়ই নান! 
দুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হতে লাগল । 

যদিও তারপর অনেকদিন কেটে গেছে তবুও তাদের সে ভয়টা 
যায় নি। 

রঃ ঙা ধা 

নেক দন পরে বাস্কারভিল বংশের অধিকারী স্তার চার্লস বাক্কার- 
ভিল আফ্রিকা থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করে দেশে এলেন এবং 
নিজেদের প্রাসাদে গিয়ে বসবাস শুর করলেন। 

পুরনে৷ অট্রালিক! ভেঙ্গে-টুরে অনেক অর্থব্যয় করে নতুন করে 
তৈরী করালেন এবং নান! সদনৃষ্ঠানে বিস্তর দান করতে লাগলেন । 

কিছুদিনের মধ্যেই হিউগো বাস্কীরভিলের কাহিনীট! তার কানে 
গেল এবং তার কেন জানি বিশ্বাস হল যে তার অদৃষ্টেও এই রকম 
ভয়াবহ মৃত্যু লেখা আছে। 
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আর, হোলও তাই । একদিন রাত্রে আহারের পর বাগানে পায়- 
চারী করতে গেলেন, আর ফিরলেন না। অনেক খোঁজ্ঞাখু জির পর 
মাঠের মধ্যে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। ডাক্তারের মত দিলেন, 
ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখে ভয় পেয়ে হার্টফেল করে তার মৃত্যু ঘটেছে । 
তার দেহে কোন মাঘাতের চিহ্ন ছিল না! শুধু তার মৃতদেহ থেকে 
ছ'চার হাত তফাতে একটা বড় কুকুরের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। 

হ্যার হেনরি বাস্কারভিল নামে স্তার চার্শ সএর এক ভাইপো থাকতেন 
আমেরিকাঁয়। তিনিই হলেন অতঃপর সেই বংশের উন্তরা'ধকারী। 
ডাকে খবর দিয়ে আনানে হল ! কিন্ত তার আগে চালসের ডাক্তার 
ডাঃ মার্টিমার শাললক হোমস এর সঙ্গে পরাগর্শ করতে গেলেন। ডাঃ 
মার্টিমারই "মৃতদেহের পাশে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখেছিলেন এবং 
ব্যাপারট! তাকে নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। 

শাললক হোমস সব শুনে তাদের সাহাবা করতে সম্মত হলেন এবং 
স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন । 

এদিকে হেনরি যেদিন দেশে পৌছোলেন সেই দিনই তিনি একটা 
উড়ো চিঠি পেলেন । তাতে লেখা ছিল স্ত।র হেন(র যেন খুব সাবধা? 
থাকেন এবং কদাচ মাঠের দিকে একা যেন না যান। 

হেনরি সেইদিনই [চঠিখানা হাতে নিয়ে শাল ক হোমসের সঙ্গে 
দেখা করলেন। 

চিঠিখান৷ পড়ে শালক হোমস বুঝলেন, কোন লোক হেনরির 
গতিবািধির উপর নজর রেখেছে । তিনি হেনরিকে একা বাক্কারভিলে 
যেতে নিবেধ করলেন । বললেন, আপন এখন আমার বন্ধু ওয়াটসন- 
কে সঙ্গে নিযে যান। সে খুন জবরদস্ত সানুষ। তারপর শামার 
হাতের কাজগুলে। সেরে আমি যাব। ইততিমধো আমায় যা জানাবার 
তা ওয়াটসনই জানাবে । 
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শাললক হোমস-এর নির্েণ মত ওয়ান হেন'রর সঙ্গে বাস্কারভিল 
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গেলেন। স্থির হল. সেখানে সব দেখেশুনে ওয়াটসন প্রত্যহ শার্লক 
হোমসকে একটা করে পত্র দেবেন । 

বাস্কারভিলে পৌছে ওয়াটসন দেখলেন, জায়গাটা! একদম ফাকা । 
কাছাকছির মধ্যে বিশেষ ঘরবাড় নেই ' যেন জন(বিরল মরুভূমি । 
দু'এক ঘর চাঁষাভৃষোর বাস। তাছাড়া চারদিক পাথুরে মাঠ, ধু ধু 
করছে। 

ভদ্রলোক বলতে সে তল্লাটে থাকেন স্টেপলটন নামে এক উদ্ভি 
বিজ্ঞানী, ্ার সঙ্গে থাকেন ঠার এক ভগ্মী। স্টেপলটন গাছপালা 
পোকামাকড় নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। বাইরের জগতের সঙ্গে ঠার 
সম্পক নেই বললেই হয়। 

বাস্কারভিলে ছ'একদিন বাস কনার পরেই ওয়াটসনের সন্দেহ হল, 
স্যার চালস-এর আমলের ভূত্য ব্যারিমোর শ্পার তর স্ত্রীকে । 

ব্যাবিমোরই প্রথম চাল স-এর মৃতদেহ দেখতে পায়। স্যার 
চাল'স এর উইল অনুসারে সে কিছু টাকাও পেয়েছে । তারা যেতেই 
সে চাকরিতে ইস্তফা দিতে চাইল। ওুধু তা নয়, তার একটা মিথা 
কথা ধর! পড়ে গেল। তার স্ত্রী রাত্রে কাদছিল, তা হেনরিও ওয়াটসন 
দুক্তনেই টের পান। কিন্তু সকালে ব্যারিমোরকে জিজ্ঞাসা করতে 
সে তার স্ত্রীর কান্নার কথা বেবাক উড়িয়ে দিলে । ওয়াটসন বুঝলেন, 
লোকটার মধ্যে গোলমাল আছে । 

পরের দিন ওয়াটসন সজাগ রইলেন। তীর রাত জাগ! নিক্ষ্প 
হলনা দেখলেন, ব্যারিমোরের ঘর থেকে একটা আলোর রেখ! 
বেরুচ্ছে ; বুঝলেন সে আলোর সাহায্য কাউকে সংকেত জানাচ্ছে অ 
দূরে মাঠের মধ্য থেকে তার সাড়া আসছে। 

তখন হেনরি আর ওয়াটসন দু'জনে চেপে ধরলেন । বারিমোর 
স্বীকার করলে যে আলো সেই দেখাচ্ছিল তার স্ত্রীর ছোট ভিকে । 

সে গুরুতর অপরাধ বরে জেলে ছিল, সম্প্রতি জেল থেকে পালিয়ে 
এসেছে । পুলিশের ভয়ে সে পাহাড়ের ধারে লুকিয়ে আছে। ব্যারিমোর 
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প্রত্যহ গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে আনে । তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে 
দেবার জন্তে ব্যারিমোর চেষ্টা করছে । 

কথাটা তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। তাই পরের দিন সন্ধ্যার 
পর স্যার হেনরি এবং ওয়াটসন ছু'জনে পাহাড়ের দিক গেলেন । 

ব্যারিমোরের সম্বন্ধীকে তারা অবশ্য দেখতে পেলেন বটে, কিন্ত 
ধরতে পারলেন না, লোকট। ছুটে পালালে।। 

কিন্ত সেহ সঙ্গে তার একটা আশ্চধ ব্যাপার জানতে পারলেন। 
ব্যারিমোরের সন্বদ্ধী ছাড়া আরও একট! লোক সেখানে লুকিয়ে আছে। 
দূর থেকে তাকে একবার দেখা গেল কিন্তু তার কোন পরিচয় পাওয়া 
গেল ন!। 

আরও কিছু খোজখবর নিয়ে ওয়াটসন জানলেন সেই অজ্ঞাত 
পরিচয় লোকটা কিছুদিন যাবং এখানেই আছে এবং একট। বাচ্চ 
চাকর তাকে লুকিয়ে খাবার দিয়ে যায়। ওয়াটসন স্থির করলেন, 
ব্যাপারট। তলিয়ে দেখতে হবে । 

ইতিনধ্যে ব্যারিমোরের কাছে জানা গেল, সে দৈবাৎ একটা 
আধপোড়। চিঠি দেখতে পেয়েছে, তাতে মিসেস লরা লিয়নস নামে এক 
মহিল। স্যার চাললসকে তার মৃত্যুর দিন রাত দশটার পর বাগানের 
গেটের কাছে দেখা করবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন 

খবরটা শুনে ওয়াটসন এবং স্যার হেনরি ছু'জনেই খুব মাশ্চর্য 
হলেন। 

জান! গেল, মিসেস লিয়নসের স্বামী অত্যন্ত ছৃশ্চরিত্র, তিনি স্ত্রীর 
খরচপত্র কিছুই দেন না| স্তার চালস মধ্য মধ্যে তাকে সাহায্য 
করতেন বলেই কোন রকমে তানি দিনপাত করতেন । 

কিন্ত অত রাত্রে নিঞ্টনে দেখ! করবার অনুরোধ কেন? 

ওয়াটসন সেই দিনই মিসেস লিয়নসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 

প্রথমে মহিলাটি কোন কথাই বলতে চাইলেন ন1। কিন্তু ওয়াটসন 
যখন তাকে তার চিঠির কথা জানালেন তখন মহিলাটি মুখ খুললেন, 
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অত্যন্ত বিব্রতভাবে বললেন, তিনি তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ 
করতে চান এবং সেজন্য তার কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। লজ্জাজনক 
কথ! কারুর সামনে বলতে দ্বিধাবোধ করছিলেন বলেই রাত্রে নির্জনে 
দেখ! করবাব জন্য স্তার চাললসকে অ5রোধপত্র পাঠিয়েছিলেন । 

ওয়াটসন সব শুনে প্রশ্ন করলেন_ আপনি গিয়ে কি দেখলেন ? 

মহিলাটি উত্তর দিলেন-_আমি যাই নি। 

_যান নি! কেন? 

মিসেস লিয়নস বললেন- অন্য এক ভদ্রলোক ভার আগেই তাকে 
টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন, তাই স্যার চাল স-এর কাছে যাবার আর 
দরকার হয় নি। 

অন্য এক ভদ্রলোক! তাহলে তান শুধু শ্যার চাল'সকেই 
অন্নরোধ করেন নি! অন্য লোককেও তার প্রয়োজনের কথ! 
জানিয়েছেন । কে তিনি? 

প্রথমটা ইতস্তত করে মিসেস লিয়নস জানালেন, তিনি 
স্টেশলটন । 

আর কোন কথাই মিসেস [লয়নস বললেন না। ওয়াটসন ফিরে 
এলেন । 

মিসেস লিয়নসের সঙ্গে দেখা করে ওয়াটসন ফেরবার পথে দেখতে 
পেলেন একটি ছেলে খাবার নিয়ে যাচ্ছে | বুঝলেন, বারিমোরের 
সন্বন্গী ছাড়া আর যে লোকট। মাঠের মধ্যে থাকে ছেলেট! তার জন্মেই 
খাবার নিয়ে যাচ্ছে । 

ছেলেটার অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ কাব এগিয়ে গিয়ে তিনি 
আ'.বঞ্ষার করলেন, প্রাচীনকালের পাথরের তৈরী ঘরবাড়ির যেসব ভগ্ন 
জ্কপ পড়ে আছে তারই একটায় লোকট! থাকে । 

ছেলেট! বেরিয়ে চলে যাবার পর তিনি সেই ঘরে ঢুকলেন । 

ভাঙাঘরের কোণে একট। কম্বল ' একট। টিনে খানিকটা জল আর 
পাশে আলো জ্বালার সরঞ্জাম । এই তার সম্বল! একটা পাথরের 
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ওপর খাবারের কৌটো, যা এইমাত্র ছেলেট। দিয়ে গেল; এগিয়ে গিয়ে 
ওয়াটসন দেখলেন, কৌটোর নীচে এক ট্রকরো কাগজ, তাতে লেখা £ 

“মিঃ ওয়াটসন আজ মিসেস লিয়নসের সঙ্গে দেখা করতে 
গেলেন ।” 

কী আশ্র্য। কে এই ব্যক্তি যে এমন করে তার গতিবিধি 
উপর নজর রেখেছে । 

ওয়াটসনের বিম্ময়ের অবধি নেই । 

না এর মীমাংসা করে যেতে হবে, লোকটার প'রচয় জানা চাই । 
দেখা বাক। 

বেশীক্ষণ তাকে হাপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই বাইরে 
শব শৌন। গেল। কে যেন আসছে। 

ওয়াটসন একট! দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে দীন়ালেন এবং পিস্তল 
বার করে বাগিয়ে ধরে প্রস্থৃত হয়ে রইলেন । 

পদশব্দ কাছে এসে দরজার বাইরে থামলো, তারপর পরিষ্কার এবং 
বিশেষ পরিচিত কঠম্বর শোনা গেল £' 

“পিস্তলট। পকেটে পুরে ফেলো, ওয়াটসন ! বিপজ্ঈনক ব্]াপার 
হঠাং ঘটে যেতে পারে ।” 

ওয়াটসন বিহ্বল, স্তস্তিত। 

হোমস! তুমি! তুমিই মাঠের সেই আপরিচিভ লোক ? কিন্ত 
আম যে এখানে মাছি তা জানলে কেমন করে ? 

শাললক হোমস হেসে জবাব দিলেন-_তুমি যে বিশেষ চুরুটটি খাও 
সেই চুরুট যখন অধদগ্ধ অবস্থায় দরজার বাইরে পড়ে ধোয়াচ্ছে 
দেখলাম তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে তুমি সন্ধান করে এখানে 
এসেছো আর ভিতরে ঢোকবার আগে চুরুটটা ফেলে দিয়ে গেছ! 

তুজনেই ছুজনকে দেখে মহা খুশী । 

শালক হোমস বললেন -হ্যা, আমিই ক'দিন ধরে এখানে আড্ডা 
গেড়েছি। পাছে কথাটা কোন রকমে ফাঁস হয়ে পড়ে তাই তোমাকে 
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অবধি জানাঈনি। যাক, আমার যা করবার ছিল তা৷ শেষ হয়েছে, 
এইবার আমি লোকালয়ে যাব। কিন্তু তুমি এতক্ষণ ধরে স্যার হেনরি 
কে একলা রেখে এলে কেন ? কাজটা ভাল করনি । তার বিপদ যে 
কত গুরুতর তা জান না। 

ওয়াটসন আর হোমস ছৃ'জনে স্যার হেনরির বাঁড়ির দিকে অগ্রসর 
হলেন। 

কিছুদূর যেতেই সহসা ঠারা একটা বিকট আর্তনাদ শুনতে 
পেলেন। কে যেন ভীবঘণ ভযষ পেরে টেঁচাচ্ছে! হোমস সঙ্গে সঙ্গ 
সেই শব্দ লক্ষা করে তীরবেগে ছুটলেন। 

খানিকট। গিয়েই দেখতে পেলেন, একটা লোক উপুড হ্োোয়ে পড়ে 
আছে । তার দেহ নিথর নিষ্পন্দ। লোকটা মার। গেছে। 

লোকটার অঙ্গে যে পোষাক ছিল তা স্যার হেনরির। ওয়াটসন 
ও ততক্ষণে এসে পডেছিলেন | ছৃ'জনেই প্রথমট! যেন ব্্তাহত হলেন । 
এযাঁটসনের অসাবধানতায় বুঝি যা! ভাবা গিছল তাই ঘট গেছে। 
কিন্ত তারপর লোকটার মুখ দেখে তাদের ভয় দূর হল! 

লোকটা বাঁরিমোরের সেই সন্বন্ধী | 

ওয়াটসনের মনে পল, স্যার ছেনরি তার নাগের দিন বয়েকটা 
পুরানো পোবাক ব্যারিমোরকে দিয়েছিলেন ৷ তা থেকে বারিমোর 
ছু'একটা পোশাক নিশ্চয়ই তার সন্বন্ধীকে দিয়ে গিয়েছিল । 

ওয়াউসনের মুখে এই খবর শুনে হোমস বললেন তাহলে স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে, সেই পোবাকই বেচারার কাল হল । বুকুরট! পোষাকের 
গন্ধ পেয়ে তাঁকেই স্যার হেনরি ভেবে ভাড়া করেছিল । লোকটা ভয় 
পেয়ে পালাতে গিয়ে উচু পাথর থেকে পড়ে মারা গেছে । 

তার! দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এমন সময় কোথা থেকে সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন স্টেপলটন । 

শালক হোমসকে এখানে দেখে তিনি রীতিমত অবাক হলেন। 
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তারপর ওয়াটসনকে প্রশ্ন করলেন- এখানে একটা চিৎকার শুনলাম 
না? ওকি! স্যার হেনরির দেহ নাকি? 

শার্লক হোমস ভার ভুল ভেঙে দিলেন। ছুচার কথার পর 
স্টেপিলটন চলে গেলেন । ওয়াটসন হোনমসকে নিয়ে বাস্কারভল 
প্রাসাদে ফিরে এলেন । 

সার হেন(র হোমসকে দেখে মহা আনন্দিত হলেন, সেই সঙ্গে এই 
মাত্র যে ঘটনাট! ঘটেছে তার বিষয় জেনে ভয়ও পেলেন ! অতিথি 
সংকারের আয়োজন করতে অত:পর তিনি ভিতরে গেলেন । 

বড় হলঘরে দাড়িয়ে কথ হচ্ছিল। হঠাৎ হোমসের নজরে পড়ল, 
দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে জ্যার হেনরির পূর্বপুরুষদের ছবি । তার মধ্যে 
একটা ছবির দিকে আও,ল বাড়িয়ে হোমস প্রশ্ন করলেন ওয়াটসনকে 
এটি কার ছবি, তুমি জান? 

ওয়াটসন বললেন জানি । এটি হিউগে। বাস্কারভিলের ছবি। 

হোমস আর কোন কথ! না বলে ছবিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবির 
গলার কাছটা হাত দিয়ে আড়াল করে দাড়ালেন _ শুধু মুখটা দেখ! 
যেতে লাগল । সেই মুখ দেখে ওয়াটসন সবিক্ষয়ে বললেন -এ কি! 
এ যে হুবহু স্টেপলটনের মুখ । 

হোমস বললেন-_ হা, বংশগত আদল যাবে কোথায় ? 

তারপর সব কথ' সাবস্ঠারে ওয়াটস্নকে জানালেন । 

এখা;ন এসেই তাঁর স্টেপলটনকে সন্দেহ হয ! খোজ নিয়ে তিনি 
জানতে পারেন স্টেপিলটন এই বংশেরই ছেলে । যাকে সবাই নিঃসন্তান 
অবস্থায় আমেরিকায় মারা গেছে বলে জেনেছিল বাক্কারভিলের সেই 
একজন উত্তরাধিকারীর ছেলে ওই স্টেপলটন। নাম ভাড়িয়ে সে 
এখানে এসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সেজে বসেছে এবং একট? ভয়ঙ্কর কুকুর 
পুষেছে। সেই কুকুরকে দিয়ে সে একে একে এই বংশের সবাইকে 
হত্যা করার চেষ্টা করছে । সবাই খতম হলে সে নিজের পরিচয় 1দয়ে 
বিষয় দাবী করবে এই তার মতলব । যে স্ত্রীলোকটি তার বোন সেজে 
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থাকে, সে আসলে তার বোন নয়--স্ত্রী। স্টেপলটন আগেও বন 
কুকার্ধ করেছে । তার স্ত্রী তার কাধকলাপ মোটেই পছন্দ করত ন!. 
সে-ই স্যার হেনরি এখানে আলামাত্র তাকে সাবধান করে দিয়েছিল । 

পরের দিন মিসেস লিয়নসের কাছে যেতেই ব্যাপারটা আরো 
পরিষ্কার হয়ে গেল। 

স্টেপলটন বিবাহিত, তার স্ত্রী বর্তমান, এই খবর জেনে |মসেস 
লিয়নস জ্বলে উঠলেন । তার মুখ খুলে গেল। 

স্টেপলটন তীকে কেমন করে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী করায়, ভারপর 
পুর্ব বিবাহটা বিচ্ছেদের খরচের জগ্তে সার চাল“স-এর কাছ্ছে পত্র লেখায় 
এবং শেষে আবার তাকে বলে যে আত্মসম্মানের জন্বে খরচ ভিক্ষে করার 
দরকাঁর নেই, সমস্ত খরচ স্টেপলটন দেবে, এই সব কথা মিসেস লিয়নস 
গড়গড করে বলে গেলেন । 

তখন হোমস তাঁকে বুঝয়ে দিলেন যে শুধু তার নাম করে স্যার 
চার্লসকে গভীর রাত্রে বাড়ীর বাইরে আনাই স্টেপিলটনের উদ্দেশ্য ছিল। 
বিবাহের প্রস্তাবটা নিছক ধাপ্সা। তখন মিসেস লিয়নস আরও মুসড়ে 
পড়লেন এবং কতকটা ঠারই জন্যে স্তার চালস মর! পড়ছেন বুঝতে 
পেরে অত্যন্ত কাতর হোয়ে পড়লেন । 

স্‌ | ষঁ রা 

প্রমাণ সবই যোগাড় হল। এখন শুধু হাতেনাতে ধরার অপেক্ষা । 

কুকুরটাকে স্টেপলটন কোথায় লুকিয়ে রাখে তা৷ তখনো পর্যন্ত 
হোমস জানতে পারেন নি। পরে অবশ্ঠা জেনে'ছলেন। 

যে পড়ো অন্তর্বর মাঠের কথা আগে বলা হয়েছে সেই মাঠ আর 
পাহাড়ের মাঝে একটা জল। ছিল। জলাটা৷ চোর! বালি আর পাকে 
ভন্তি। গভীর সেই পীক। একবার পড়লে আর ওঠা অসাধ্য | 
তলিয়ে যেতে হবেই । তারই মধ্যে ছিল একট! সরু পাথরের পথ 
তার উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে গিয়ে স্টেপলটন সেই 
পাহাড়ের একট। গুহায় কুকুরটাকে লুকিয়ে রাখতো । যে পাথরগুঙ্গোর 
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উপর দিয়ে সে যাতায়াত করতো সেগুলো ছাড়া অন্ত কোথাও পা 
পড়লেই, ব্যস। পাঁকের মধ্যে সমাধি অবশ্যন্তাবী। সেদিকট এমনি 
ভয়ঙ্কর নির্জন যে কোন লোক সেদিকে যেতো না পাঁক পার হয়ে 
পাহাড়ে বাওয়া তো দূরের কথা । 

হোনস সে সুযোগ খু জছিলেন, দৈবক্রমে শীঘ্রই সে সুযোগ এসে 
গেল। 

একদিন স্টেপলটন সার হেনরিকে তার বাড়িতে নৈশ ভোজে 
আমন্ত্রণ ভানালো । 

হোমস তাকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষ। করবার জন্য বলে সবাইকে 
জ্ঞানিয়ে ওয়াটসনকে নিয়ে সেই দিনই লগ্ডন যারা করলেন । 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি লগ্ডন গেলেন না! পথে এক ভণয়গায় 
নেমে পান্ডে ছু'তিনজন পুলিশের লোককে সঙ্গে করে সন্ধ্যার পর ডুপি 
চুপি ফিরে এলেন । পুলিশকে বলে কয়ে সব ঠিক করে রাখলেন ! 

ভোজ সেরে অনেক রাত্রে সার হেনরি স্টেপলটনের বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে নিজের প্রাসাদ সভিমুখে চললেন | 

নশুতি রাত। তীর গা ছন্ছম করতে লাগল । তিনি ানতেন 
না হোমস কাছেই রয়েছেন। পাছে স্টেপলটন কোন রকমে 
তার মতল্বধ জানতে পারে তাই (তিন স্যার হেনরকে ৫কীন কথ! 
বলেন (ন। 

খানিকটা এগুবার পরেই বে দুশ্ট স্যার হেনারর চোখে পড়ল তা 
দেখে তার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উচে যেন শসাড় হয়ে গেল! 

তিনি দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড কুকুর লাফাতে লাফাতে তার দিকে 
ছুটে আসছে । কুকুরটার সারা গ! দিয়ে, চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে আগুন 
ব্রুচ্ছে। 

চিৎকার করে উঠে স্যার হেনরি ছোটবার চেষ্টা করলেন। পারলেন 
না। এর ফলে কুকুরটা তার দেহের উপর এসে ঝাপিয়ে পড়ল। 

স্যার হেনরি হতাশ হয়ে চোখ বুজে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। 
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কয়েক মুহুর্ত তারপরেই পিস্তলের আওয়াভ হল। পর পর 
পাঁচবার । অব্যর্থ লক্ষ্য, হোমসের পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে কুকুরটা 
মরে পড়ে গেল । 

তখন সকলে কুকুরটাকে ভাল করে দেখলেন ! সত্যিই মরেছে 
তো।? হ্যা, মরেছে । 

হাউণড জাতীয় বিরাটাকায় একটা কালো কুকুর, ভীবণ কুৎসৎ তার 
মুখটা। তার সারা গায়ে ফসফরাস দাখানো। অন্ধকারে সেই 
ফসফরাস জ্বলত আর মনে হোত যেন তার দেহ থেকে মাগুন বেরুচ্ছে। 

স্যার হেনরিকে বাড়ি পৌছে (দয়ে তারা স্টেপলটনকে ধরতে 
গেলেন। কিন্তু স্টেপলটন পিস্তলের আওয়াজ শুনেই ব্যাপারটা বুঝে 
নিয়েছিল তাই সে পার্ত গুহায় গিয়ে লুকুবে পলে তাড়াতাড়ি 
পালাচ্ছিল। 

কিন্তু একে ঘন কুয়াসা, তার উপর সে তখন ভীষণ নার্ভাস । তাই 
পাথরেব উপর দিয়ে দ্রুত যেতে গিয়ে পা ফসকে সে পাকের মধ্যে 
পড়ে তলিয়ে গেল এবং সেই পাকের মপ্যেই দম বন্ধ হয়ে সে মারা 
পড়ল। 

এই শিহরণ-জাগানো রোমাঞ্চ র কাহিনীর মধা দিয়ে লেখক বলতে 
চেয়েছেন যে পাপের সাহাষ্য পুথবাঁভে কেউ শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ 
করতে গারে না। যে অসৎ পথে বড় হোতে চায় মে খত বুদ্ধিমানই 
হোক, শেষ প্ষন্ত সে ঝুঁদ্ধ কাজে লাগে না। সে শাস্ত পায় -হ্য় 
মাঁনুবের হাতে না হয় দৈবের হতে - যেমন পেল স্টেপলটন। 


অলিভার টুইস্ট, £ ডিকেন্স, 
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শহরতলীর এক অনাথ শ্রমে একদিন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ 
| তার জন্মের পরে তার মা মারা গেল। ফলে ছেলেটির পিতৃ- 
মন শান! গেল না। 
নাথ আশ্রমের কর্তারা ছেলেটির অভিভাবকের খোঁজে পুরস্কার 
ঘোষণাক্তরলেন। কিন্তু কেউই এসে ছেলেটিকে নিজের সন্তান বলে 
গ্রহণ করম ন!। 

কর্তারা ₹ভবেচিন্তে ছেলেটির ধরীমকরণ করলেন : অলিভার টুইস্ট । 
অনাথ আশ্রমের সংলগ্ন বে শিশু ছ্ভাগ ছিল সেইখানে অলিভারের 
স্থান হল। 

সেই বিভাগে অফ , তার নামমিসেস ম্যাস। সেই 
ধাত্রীর উপর অলিভা্ট্রের লালন-পালনের ভার পড়ল। 

ধাত্রীটি ছিল যেমন লোভী, তেমনি রূঢ় কর্কশ হুৃদয়হীন ছিল তার 
বাবহার। সে শিশুদের বরাদ্দ খোরাকী থেকে প্রচুর চুরি করত, 
ছেলেদের ঠিকমত খেতে দির্ভ না এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
চালাতো। 

এই নিষ্ঠুর ধাত্রীর কাছে অলিভারের জীবনের ন” বছর কাটল। 
কী ঢুধিসহ সেই ন' বছর! সেই ন' বছর ধরে অলিভার প্রতিদিন কত 
কান্নাই যে কেঁদেছে তা জানলেন একমাত্র ভশবান । 

ন' বছরে পড়বার পর অলিভারকে শিশুবিভাগ থেকে যূল আশ্রমে 
আনা হল। 

সেখানে তখন খাওয়াদাওয়ার বিষম টানাটানি । ছেলেদের জন্যে 
কোন খাগ্ নেই, শুধু দিনে তিনবার তিনবাটি সাগু। 
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কর্তারা বুঝতেন, এই ভেজাল সাগুর জল খেয়ে রেনে বাড়ন্ত ছেলে 
বাচতে পারে না। কিন্তু তাতে তাদের, নেবিবেকের কোন দংশন ছিল 
না। অনাথ ছেলেগুলে! যত তাড়ার্ডা়ি মরে যায় ততই ভাল, তাদের 
খরচ কমে, হাঙ্গাম! হাস পায় 

কিন্ত তবুও ছেলেগুলো/ বড় হোতে) লাগল। ক্রমে তারা এই 
নিদারুণ কষ্টকর অবস্থা যেনে নিতে গর ্ঃ ভাব দেখাতে লাগল । 


পেটের জ্বালায় ত তি করতে লাগল । না ঘুমিয়ে কোলাহল 
করতে শুরু করল। বলল, পাণের ঘুমন্ত ছেলেটাকেই আজ 
খেয়ে ফেলব । 









অবশেষে মরীয়া হয়েং তারীং ঠিক করল, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ 
করতে হবে, কতৃপিক্ষের কাছেগয়ে নাতে হবে )/ 

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাাধবে€কে? /র্কার এতখানি বুকের 
পাটা যে কর্তাদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ ব। 

ছেলেরা পরামর্শ করে ঠিক করলজ্টারী করা হোক, লটারীতে যার 
নাম উঠবে তাকে গিয়ে প্রতিবাদ ভার্নামত হবে। 

লটারীতে অলিভারের নাম টঠল। অতএব অলিভারকেই যেতে 
হবে কর্তাদের কাছে । কোন ঠিপায় নেই । 

অলিভার তখন ভয়ে ঝীঁপতে কাপতে ছান্জ হুর বুকে নিজের 
খাবারের বাটিট৷ নিয়ে পরিবেশমৃকারীর কাছে স্ব দাড়াল। 

পরিবেশনকারী চোখ পাকিয়টেববললে, কী চাঙ এখানে ? 

অলিভার বললে, পেট ভরছে না।-্সা্দার অ 

ব্যস! আর যায় কোথায়! 

পরিবেখনকারীর চোখ ছটো যেন কপালে উঠন্‌। ছেলেট!র 
আম্পর্ধ। তো কম নয়! বলে মারে! খাবার চাই? 

সে তার হাতের হাতা দিয়ে অলিভারেয় পিঠে পর বসিয়ে 










দিল। তারপর ছুটল আশ্রমের সরকার মিঃ বাম্বল.-এর ক 
বান্থল, ব্যাপার শুনে ছুটলো মাশ্রমের বড়কর্তার কাছে $ 


& 
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কী হয়েছে? 

সাংঘাতিক ব্যাপার ! একটা ছেলে আরো খেতে চাইছে। 

শুনে বড়কর্তা যেন স্তম্ভিত ! যা দেওয়া হয়েছে তাতে জন্তষ্ট ন৷ 
হোয়ে আবার চাওয়া! ? কী ভয়ঙ্কর ছেলে। 

কর্তার এক সঙ্গী মন্তব্য করলেন, এ ছেলেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 
এ একদিন নির্থাৎ ফাঁসী যাবে, দেখে নিও তোমরা 

এমন ধারা ছেলেকে তো আর আশ্রমে রাখ। যায় না। 

কর্তার! স্থির করলেন, পাচ পাউগ্ড পুরঞ্কার ঘোষণা করে দেওয়! 
হোক। সেই পুরঞ্ষারের লোভে কেউ যদি ছেলেটাকে নিয়ে যায় তো 
তাদের হাড় জুড়োবে । 

পাচ পাউগ্ডের লোভে এলে। এক কবর-ওলা। সে নিজের 
ব্যবসায়ের শিক্ষানবীশ রূপে অলিভারকে পছন্দ করল এবং পাচ পাউও 
অর্থপকেটম্থ করে অলিভারকে নিয়ে গেল। 

কিন্ত সেখানেও অলিভার অত্যাচার আর গীড়নের হাত থেকে 
নিস্তার পেল না । 

ব্যবসায়ের অন্তান্ত কমীরা এবং কবরওলার স্ত্রী তার উপর এমন 
অত্যাচার করতে লাগল যে সহ্য করতে না পেরে অলিভার একদিন 
রাত্রে সেখান থেকে পালিয়ে গেল । 

সে লগুনের নাম শুনেছিল। জেনেছিল, লগুন দেশের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় শহর, সেখানে শৌছোতে পারলে সে হয়ত বাঁচবার পথ 
খুজে পাবে, হয়ত একট আশ্রয় মিলবে ভার। এই ভেবে রাস্তার 
পাথরের চিহ্ন দেখে দেখে সে লগ্নের দিকে চলল । 
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| ছুই ॥ 

দীর্ঘ পথ। যেন শেষ নেই। পেটে নেই অন্ন, পকেটে নেই 
একটি কানাকড়ি। তার উপর প্রচণ্ড শীত। অলিভারের হাত পা 
অসাড় হ'য়ে আসছে । খিদের চোটে ছুই চোখে অন্ধকার দেখছে সে। 

ক্রমে সকাল হ'ল | কিন্তু এমনি করে আর কতক্ষণ চল৷ যায়? 

ভিক্ষা করবার চেষ্টা করল। একটা গাড়ী যাচ্ছিল। ভিতরে 
একজন হোমরা-চোমর! আরোহী । 

অলিভার গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে লাগল আর করুণ স্বরে ভিক্ষা 
চাইতে লাগল । 

কিন্ত লোকট৷ কি নিদঘ্প! বহুক্ষণ তাকে গাড়ীর সঙ্গে দৌড় 
করালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি পেনীও দিল ন!। 

অলিভার আর পারল না| রাস্তার পাশে বসে পড়ল। তার 
মনে হতে লাগল, মে বোধহর আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না । তার মাথ। 
ঘুরছে, শরীর শিথিল অবসন্ন, চোখের সামনে সব ঝাপস|। 

ওই বুঝি মৃত্যু আসছে! না। মৃত্যু নয়। একটি ছোকরা । 

সে এসে অলিভারের সঙ্গে আলাপ করল | 

বয়সে সে অলিভারের চেয়ে কিছু বড়। ভারী মিগ্রি কথা আর 
সদয় ব্যবহার তার। হছুচার কথার পরসে দোকান থেকে খাবার 
এনে অলিভারকে খাওয়ালো । খাবার খেয়ে অলিভার প্রাণ ফিরে 
পেলে। ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল । 

ছোঁকর! তখন অলিভারের কাছে তার জীবনের কথা শুনল । শুনে 
বলল, তা তুমি ভাবছ কেন! তোমার উপায় আমি করে দেব! 

কী উপায় করবে ভাই ? 

তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বুড়োর কাছে। তাহলেই তোমার 
আর কোন ভাবনা! থাকবে না। 
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অলিভারের বিম্ময় বোধ হল, বললে, বুড়ো? সে আবার কে? 

ছেলেটি বললে সে এক চমংকার মানুষ । আমাদের গুরু । তার 
খুব দয়া। সে তোমায় খেতে পরতে দেবে, কত যত্আন্তি করবে ' 
সে মানব নয় দেবতা । এমনি কত ছেলেকে সে পালন করছে । সে 
তোমাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেখে । 

শুনে অলিভার অভিভূত হ'ল। 

এমনি একটা আশ্রয়ের জন্ত তার মন তখন ব্যাকুল। সে সহজেই 
ছেঙ্গেটির কথা বিশ্বাস করলে! এবং তার কথামত তার সঙ্গে চলল । 

কয়েকটা আকার্বাক! পথ পেরিয়ে তারা একটা নোংরা পল্লীতে 
এসে এক পুরনে নীচু বাড়ির মধ্যে ঢুকল । 

সেই বাড়িতে থাকে বুড়ো ফ্যাগিন। লোকট। জাতে ইহুদী । 
সেছিল চোরদের সদ্গার তাঁর চোরাই মালের ব্যবসা । সে চোর 
পৌষে। কয়েকটা ছোকরা চোর তার আশ্রয়ে থাকে । তারা লোকের 
পকেট মেরে, সি কেটে চুরী করে ঘা পায় বুড়োর কাছে এনে দেয়। 
বুড়ো সেই সব চোরাই মাল পিক্রি করে মোটা টাকা কামায়। ছেলে- 
গুলোকে অবশ্য মে খেতে পরতে দেয়, আর কিছু কিছু ছাতখরচও 
দেয়। 

ফ্যাগিন অলিভারকে খুন যত্র করল । তাকে পেট ভরে খাওয়ালো । 
একটা নতুন জামাও দিলে । 

অলিভার কুতার্থবোধ ঝরল বটে কিন্তু হু'একদিনের মধ্যেই আসল 
ব্যাপার জানতে পেরে তার মন ন্ত্যন্ত দমে গেল। এইভাবে চোরের 
রাজ্যে তাকে চোর হয়ে বাম করতে হবে £ 

কয়েকদিন পরেই সেই তুখোর ছোকরাটি তাকে বললে, চল, 
আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। তোমায় কাজ শেখাবো। সদারের 
হুকুম । 

অনন্যোপায় হয়ে অলিভার তার সঙ্গে রাস্তায় বেরুলো চুরী বিদ্যা 
শেখবার জন্যে । 


পথের ধারে একট! বইএর দোকান । সেখানে দাঁড়িয়ে এক 
ভদ্রলোক বই দেখছেন। তার কোটের ডানদিকের পকেটে টাকার 
ব্যাগটি উচু হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। 

অলিভারকে পকেটমাঁর। শেখাবার জন্যেও তাকে একটু তফাতে দাড় 
করিয়ে রেখে তার সঙ্গী ভদ্বলোকের কাছে গিয়ে তার গ! ঘেষে 
দাঁড়াল -তারপর চদিতের মধ্যে তাঁর পকেট থেকে ব্যাগট। তৃলে নিয়ে 
দৌড় দিলে । 

ভদ্রলোক কিন্তু টের পেয়েছিলেন । তাই তিন সঙ্গে সঙ্গে পকেটে 
হাত দিয়েই ঘুরে দাড়ালেন এবং দেখলেন, ভার সুমুখে একটি ছোকর! 
যেন ভ্যাবাচাক। খেয়ে দাড়িয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছেনা । সঙ্গীর 
বাণ্ দেখে অলিভার সত্যিই হতভম্ব হয়ে গিছল । 

ওদকে ওধার থেকে তার সঙ্গী তাকে ইপসারা করে ডাকতে লাগল । 
অলিভার তখন ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করল! 

আর যায় কোথায় সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল, চোর, চোর, ধর, ধর। 
আনেকগুলে! লোক তার পিছনে ছুটতে লাগল । কতকঞগ্চলো কুকুরও 
সেই সঙ্গে ছুটলে!। 

অতগুলো যোয়ান লোক, তাদের সঙ্গে আবার কুকুর। বেচারা 
অলিভার তাঁদের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? কিছুদুর গিয়েই সে মাথা 
ঘুরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোক থলো এসে তাকে চেপে ধরল । 

পুলিশ। পুলিশ ! 

মুহুর্তের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির । সহজ ব্যাপার নয়। একট 
চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে! আঅত্তএব চল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে। 

তার! মলিভারকে টানতে টানতে কাছাকাছি থানায় নিয়ে গিয়ে 
ম্যাজিসট্রেটের কাছে হাজির করল। যর টাকা চুরি গিয়েছিল 
তিনিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন । ভদ্রলোকের নাম মিঃ 
ত্রাউনলো। সদাশয় মানুষ তিনি। অলিভারের অবস্থা দেখে তার 
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মনে করুণ! জাগল। তার সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে তিনি বুঝলেন, এ 
ছেলে চুরি করেনি। তিনি ম্যাজিসন্ট্রেটকে বললেন, মামল! তিনি 
করতে চান না, ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক। 

কিন্তু বদমেজাজী হাকিম তার কথা শুনে তাকে এক প্রচণ্ড ধমক 
দিলেন, তারপর অলিভারকে ফাটকে দেবার হুকুম জারী করলেন। 

শেষ পর্যস্ত অলিভারকে ফাটকে যেতে হল না 1 হাকিমকে হুকুম 
পাল্টাতে হল। কারণ যে-বই-এর দোকানের সামনে মিঃ ব্রাউনলোর 
টাক! চুরি গিয়েছিল সেই দোকানের মালিক শেষ মূহুর্তে এসে সাক্ষ্য 
দিলেন যে অলিভার নিরপরাধ, অন্ত একটি ছোকরাকে পকেট মেরে 
টাকার ব্যাগ নিয়ে ছুটে যেতে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন | 

এরপর তো! আর তাকে হাঞ্জতে পাঠানো চলে না। অগত্যা 
হাকিম অলিভারকে মুক্তি দিলেন। 


॥ তিন ॥ 


অলিভারের অবস্থা দেখে আর তার কথা শুনে মিঃ ব্রাউনলোর বড় 
মায়া হল। বেচারা ধু'কছে, হাটতে পারছে না। টলে পড়ছে। তিনি 
তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন, তারপর তার চিকিৎসা ও শুশ্র্ষার 
ব্যবস্থা করে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাকে চাঙ্গা করে তুললেন । 

অলিভার যেন নতুন জীবন পেল। 

মিঃ ব্রাউনলোর সংসারে কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না । তিনি 
ছিলেন অকৃতদার। বাড়ীতে ছিল এক পুরাতন পরিচারিক। ৷ সে- 
স্রীলোকটিও [বিশেষ দয়াবতী ছিল। সে বিশেষ মেহ-যত্বের সঙ্গে 
অলিভারের দেখ1-শোন! করতে লাগল। 

অলিভার তার ভাগ্যতাঁড়িত জীবনের হঃখ-ছুদশার কথা সমস্তই 
মিঃ ব্রাউনলোকে জানিয়েছিল । তার সরল নিষ্পাপ মনের পরিচয় 
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পেয়ে মিঃ ব্রাউনলো তাকে ভালবাসতে লাগলেন, প্রত্যহ তাকে নিয়ে 
কিছুক্ষণ সময় কাটাতে লাগলেন, তার লেখাপড়। শেখার ব্যবস্থা করে 
দিলেন। পরম মুখে দিন কাটতে লাগল । তার জন্যে তার আশ্রয়- 
দাত কোন কিছুরই অভাব রাখলেন ন!। 

কিন্তু এত সুখ তার ভাগ্যে সইল না। একদিন এমন এক ঘটন। 
সহস! ঘ:ট গেল যাতে তার জীবনের গতি আবার বদলে গেল এবং 
সে মাবার হুঃখ-ছুর্দশার আবর্তের মধ্যে পড়ল। 

মিঃ ব্রাউনলোর একটি বন্ধু ছিলেন। তীর নাম মিঃ গ্রিমউইগ। 
ভদ্রলোক কারুর মধ্যেই ভাল কিছু দেখতে পেতেন না, সকলকারই 
দোষ দেখে বেড়াতেন। একদিন ছুই বন্ধুতে বসে গল্প করছেন এমন 
সময় অলিভারের কথা উঠলো । অলিভার যে সৎ নিস্পাপ, সরল, 
ত। মিঃ গ্রিমউইগ বিশ্বাস করলেন না। অলিভার সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউনলোর 
সুখ্যাতির প্রতিবাদ করে বললেন, আরে, রেখে দাও তোমার ছেলেটার 
সাধৃতার কথা। আমি বলছি, ও একট। চোর, সুবিধে পেলেই আবার 
চুরি করবে। 

মাথা নেড়ে মিঃ ব্রাউনলে! বললেন, তুমি ভূল করছ। অলিভার 
সে রকম ছেলে নয় ! 

মিঃ গ্রিমউইগের কিন্তু সেই এক কথা, ছেলেটা কখনই ভাল নয়। 

ছ'জনে রীতিমত তর্ক শুরু করলেন। শেষে মিঃ গ্রিমউইগ বললেন, 
বেশ, একটা পরীক্ষা করে দেখ। ওকে একদিন একটি পাঁচ পাউগ্ডের 
নোট দিয়ে বাজারে পাঠাও, দেখবে, ও আর ফিরবে ন!। 

মিঃ ব্রাউনলোর জেদ চেপে গেল, বললেন, একদিন কেন, ওকে 
আমি এখনি একটা পাচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছি। 
ভুমি দেখবে, তোমার ধারণ একদম ভুল 

এই বলে তিনি অলিভারকে ডেকে তার হাতে একট! পণশচ 
পাউণ্ডের নোট দিয়ে বললেন, সেদিন যে বই-এব দোকান থেকে বই 
কিনেছিলাম সেই দোকানে যা। আমি কয়েকধান! বই বেছে রেখে 
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এসেছি, নোটখান! দোকানিকে দিয়ে বইগুলো নিয়ে আয় । শিগগির 
আপবি, দেরী না হয়। যেতে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে ন। 
অলিভার বললে, মামি এক ছুটে যাব মার আসব। 
এই বলে সে মহানন্দে টাক! নিয়ে চলে গেল। মিঃ ব্রাউনলো 
বললেন, ও ঠিক মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসবে, দেখে নিও । 
মিঃ ব্রাউনলো। বন্ধুর সামনে তাঁর ঘড়ি বার করে রাঁখালন। সময় 
কাটতে লাগল । পনেরো মিনিট গেল, তারপর আধঘণ্ট।, ক্রমে এক 
ঘন্টা, এমন কি দু'দৃণ্টা কেটে গেল । কিন্তু মলিভার ফিরে এলো! না। 


। চার ॥। 


অলিভার কেন ফিরে এলো না তার কারণ জানতে হলে কিছু 
পিছুনকার কাহিনী বল! প্রয়োজন । 

অলিভারের বাবার নাম ছিল এডওয়ার্ড লীফোর্ড। তিনি এক 
সময় সম্তান্ত এবং বিস্তশালী বাক্তি ছিলেন। কিন্তু পরে অনেক টাক! 
নষ্ট করে বিদেশে চলে যান। 

তিনি প্রথমে যাকে বিবাহ করেন তার গর্ভে মঙ্ক নামে একটি পুত্র 
হয়। তারপর অনেকদিন বাদে [তনি গোপনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 
করেন। অলিভার পিতার দ্বিতীয়ুপক্ষের স্ত্রীর সম্তান। 

অলিভার যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় লীফোড' হঠাৎ মারা যান। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি দস্ক-কে অলিভারের কথা বলে যান এবং নিদেশি 
দিরে বান, তার বমাতার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে মন্ক যেন তাঁকে 
লালন-পালন করে এবং .স বড় হলে যেন তাকে বিষয়ের অর্ধেক ভাগ 
দেয়। 

অলিভারের মাও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যান। তারপর হঠাং 
স্বামী একদিন চলে গেল্সেন এবং তার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া 
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গেল না । এদিকে মহিলাটির হাতে পয়সাকডিও কিছু ছিল না। 
উপরন্থ ভিন সন্তানসম্ভবা । 


এই অবস্থায় কষ্টে কিছু কাল বিদেশে কাটিয়ে তিনি কোন রকমে 
দেশে ফিরলেন। কিন্তু কোথায় আশ্রয়? পথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে 
পড়লেন। একজন পল্লীবাপী দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক অনাথ 
আশ্রমে দিয়ে এলেন। সেখানে অলিভার ভূমিষ্ঠ হবার সন্গে সঙ্গ 
মহিঙ্গাটি মারা গেলেন। 


লীফোর্ড তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কথ। আর একজনকে বলে 
গিয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধু মিঃ ত্রাউনলে।। শুধু বলে যান নি, 
লীফোর্ড তার বন্ধুকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছবিও দেখিয়েছিলেন 
এবং অনুরোধ করেছিলেন, মিঃ ব্রাউনলে! যেন মভাগিনী রমনীর 
খোঁজখবর নেন। 

লীফোড মার! যাবার পর মিঃ ব্রাউনলে! তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর অনেক 
গেজ করলেন। কিন্ত কোন সন্ধান পেলেন না| হয়ত অলিভারকে 
দেখে তার মুখে ছবিতে দেখা সেই রমনীর মুখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই 
মিঃ ব্রাউনলে। অলিভারের প্রতি অতখানি স্নেহপ্রবণ হয়েছিলেন । 


মঞ্কচ ছে!করাটি অতিশয় বদ। সেচায়ন যে তার বিমাতা ব| 
তার কোন সন্তান তাদের বাড়িতে আসে বা বিষয়ের ভাগ পায় । 
সে বরাবরই অলিভারের মা-তারপর অলিভারের গতিবিধির উপর 
নজর রেখেছিল। তাই অলিভার যখন মিঃ ত্রাউনলোর কাছে 
নাশ্রর পেল তখন মঙ্ক বিশেব হৃঙ্ভাবনায় পড়ল । যদি জানাজানি হয়ে 
যায় তাহলে তো অলিভারকে বিষয়ের অংশ দিতে হবে ! না, তা কোন 
মতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। অলিভারকে মিঃ ব্রাউনলোর কাছ 
থেকে সরিয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক। 


এই রকম চিন্তা করে মঙ্ক গেল ফ্যাগিনের কাছে । যেমন করে 
হোক ফ্যাগিন তাকে ফিরিয়ে আন্ুক, তাকে পাকা চোর তৈরা করুক, 
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তাহলে মঙ্কের ছুর্ভীবনা থাকে না। মঙ্ক ফ্যাগিনকে বললে, এই কাজ 
হাসিল করতে পারলে মস্ক তাকে প্রচুর টাকা দেবে। 

ফ্যাগিন তো এই চায়। সে স্থুযোগ খুঁজতে লাগল এবং বিল নামে 
তার এক দুর্দান্ত অনুচর আর তার স্ত্রী শ্ঠান্সীকে এই কাজে নিযুক্ত 
করল ॥ 

সেদিন টাকা নিয়ে বইএর দোকানে গিয়ে বইএর প্যাকেটট। নিয়ে 
অলিভার দোকান থেকে বেরিয়েছে এমন সময় সে বিল আর শ্াান্সির 
থগ্পরে পড়ল। 

বিল ও শ্যান্সি নানা কৌশল করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। 
অলিভার বিস্তর চেষ্টা করল, জনেক কাকুতি মিন'ত করল কিন্তু কিছুতেই 
তাদের হাত থেকে ছাড়ান পেল না। 

কিছুদিন তাকে ফ্যাগিনের বাড়ির মধ্যে একটা চোর কুঠরিতে 
লুকিয়ে রাখা হল। তারপর একদিন তাকে নিয়ে বিল একটা বাড়ীতে 
চুরি করতে গেল। তাঁকে পাকা চোর তৈরী করতে হবে তো! 

বেরুবার আগে বিল তাকে ভয় দেখিয়ে বললে, যদি সে পালাবার 
চেষ্টা করে বা গোলমাল করে তাহলে তাকে খুন করে ফেলা হবে। 
অলিতার ভয়ে ভয়ে বিলের সন্গে গেল । 

মাঝরাতে তারা সেই বাড়ির কাছে পৌছলো। অলিভার ছিল 
রোগা ছিপছিপে । অতএব তাকে একটা শাণি গলিয়ে ঘরের মধো 
ঢুকিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না। স্থির হল, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাড়ির 
সদর দরজ] খুলে দেবে । তাহলে বিল সহজেই তাঁর কাজ উদ্ধার করতে 
পারবে। 

অঙ্িভাব প্রথমট1 চুপচ'প বিলের নিদেশ মতো কাজ করল! 
কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে সদর দরজা খুলে না দিয়ে সে “চোর, চোর 
বলে টেচাতে লাগল । তাই দেখে ক্রোধে ক্ষেপে উঠে বিল জানল! 
দিয়ে তাকে গুলি করে সরে পড়ল। 

অলিভারের চিৎকারে আর গুলির জাওয়াজে লোকজন জেগে 


১২২ 


উঠল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তার! অজ্ঞান অচৈতুন্য অলিভারকে 
দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে তাকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। সেখানে 
ছিলেন বিধবা গৃহকত্রী আর তার ভাইঝি মিস, মেইলি। 

আহত অলিভারকে দেখে দয়াবতী মিস মেইলির মন মমতায় ভরে 
উঠল। তিনি পুলিশ ডাকতে নিষেধ করলেন এবং নিজে অলিভারের 
চিকিৎসার ভার নিলেন। 

আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি । আলভার সেরে উঠল এবং প্রথম 
স্থযোগেই মিস মেইলির কাছে নিজের জীবনের কাহিনী বললে । মিস 
মেইলি তার প্রতোকটি কথা বিশ্বাস করলেন এবং পরম মেহে 
অলিভ'রকে নিচের কাছে রাখলেন । অলিভার আবার আশ্রয় 
পেল 
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এদিকে ম্ক কিন্তু নিশ্চেষ্ট ছিল না। পুনরায় ফ্যাগেন ও বিলের 
সঙ্গে ঘড়যন্থ করতে লাগল । কী উপায়ে মাবার অল্লিভারকে চুর করে 
আনা যায় সে সম্বন্ধে তারা নানা আলোচনা করতে লাগল । 

একদিন বিলের স্্ী ন্যান্সি তাদের নতুন যড়যস্থের কথা শুনতে 
পেল। শুনে তার মনট। খুব খারাপ হোয়ে গেল। আহা, বেচারা 
ছেলেটা তে! কোন অপরাধ করেনি, অনর্থক তার জীবনটাকে নষ্ট 
করবার জন্য কেন এই চক্রান্ত? 

কুসংসর্গে থাকলেও ন্যান্সির মনটা ছিল অন্য রকম। সে স্থির 
করল, এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। 

নুযোগ বুঝে সে গোপনে মিস মেইলির সঙ্গে দেখা করে তাকে 
সব কথা জানাল এবং, সেই সঙ্গে অলিভারের আসল পরিচয়ও তার 
কাছে প্রকাশ করে দিলে । 


১২৩ 


বিল কি করে জানতে পারল, ন্তান্মি পর পর ছু'তিনদিন মিঃ 
মেইলির বাড়ি গিয়েছে এবং তাদের যড়যন্ত্রের কথা ফ'াস করে দিয়েছে । 
রাগে হিতাহিত জ্ঞান হা'রয়ে সে শ্ান্সিকে খুন করে ফেললে, তারপর 
ধর! পরবার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল । 

একাদিন একট] হরির ছাদ থেকৈ-সে দড়ি বেয়ে নামছিল। নামতে 

লর্ 

নামতে বেক্টর্দায় পরে সেই দড়ি তার গলখুর জড়িয়ে গেল এবং সেই 
দড়ির ফস গল! আটকে বুলন্ধ অবস্থায় নিঃশ্স বন্ধ হয়ে বিল মার। 











গেল 

: রে কাছ থেকে অলিভারের আসল পরচ পেয়ে মিস মেইলি 
অবিলম্বে মিঃ ব্রাউনলোকে খুঁজে বার করে তাঁকে সই কথা বললেন। 
| মিঃ ত্রাউনলে। শুধু যে বন্ধু-পুত্রকে ফিরে গেলে তাই না, গার 

তারও অভ্রান্ত গ্রমান পেলেন। 
| মিঃ গ্রিমউইগও ব্যাপার শুনে আনন্দ করতে লাগঠ্লন। তিনি 

মিস্‌ মেইলিকে বারবার অশীরাদ করতে লাগলেন! আছ 


[ছলেট! তো তাঁরই জন্তে এমনধারা বিপদে পড়েছিল। 







সময় জানা গেল, ফ্যাগিন ন পরাধী। 
বিটারে তার দাসী হয়ে গেল। 
'মস্ক যখন শুনল যে তাকেও পুলিশে দৈওয়া হবে তথা সে মিঃ 
ব্রাউমুলোর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল এবং অলিউন্তুকে তাঁর/প্রাপ্য বিষয় 
3 ৮৮ বুঝিয়ে দিতে স্বীকৃত হল। 
পের অলিভার মিঃ ব্রাউনলোর কাছে থেকে পরম সুখে দিন 


তিতা করতে লাগল। 


গ্রকার গুরুতর অপরাধে 


